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অনুবাদকের কথা

সম্মানিত পাঠক এবং সম্মানিতা পাঠিকার জ্ঞানার্জনের তৃষ্ণা 

নিবারণের সুবিধার্থে আমি আমার তরফ থেকে এই বইটির 

মধ্যে সমস্ত অধ্যায় ও সেগুলির শির�োনাম আর কতকগুলি টীকা 

স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধও করেছি। যেহেতু এই বিষয়গুলি আসল 

আরবী বইয়ের মধ্যে নেই। আর আসল আরবী বইয়ের শেষের 

দিক থেকে দুইটি গল্পের প্রয়�োজন না থাকার কারণে গল্প দুইটি 

বাদ দেওয়া হয়েছে। 

অনুরূপভাবে জেনে রাখা দরকার যে, এই বইটির পবিত্র 

আয়াতগুলি এবং সঠিক ও নির্ভরয�োগ্য হাদীসগুলির অনুবাদ 

পদ্ধতি একটু আলাদা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে; কেননা 

অত্র বইটিতে আরবি ভাষার ভাবার্থের অনুবাদ বাংলা ভাষার 

ভাবার্থের দ্বারা করা হয়েছে। তাই ক�োন�ো সম্মানিত পাঠক অথবা 

সম্মানিতা পাঠিকার মনে অনুবাদ সম্পর্কে ক�োন�ো প্রকার সংশয় 

জেগে উঠলে, ইসলামের বিদ্বান বা বিদ্যাবান পণ্ডিতগণের বিশদ 

বিবরণ ও ব্যাখ্যা আরবী ভাষায় গভীরতার সহিত দেখে নিলে 

সর্ব প্রকার সংশয় দূর হয়ে যাবে। এবং অনুবাদ নির্ভরয�োগ্য 

হিসেবেই সাব্যস্ত হবে বলে আশা করি ইনশা আল্লাহ। তবে 

এই বইটির দ�োষ-ত্রুটি, অসম্পূর্ণতা এবং মুদ্রণ প্রমাদ প্রভৃতি 
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একেবারেই নেই, এই দাবি আমি করছি না। তাই এই বিষয়ে 

যে ক�োন�ো গঠনমূলক প্রস্তাব, সৎ পরামর্শ এবং মতামত আমার 

নিকটে সাদরে গৃহীত হবে ইনশা আল্লাহ। বাংলা অনুবাদক  

ডক্টর মুহাম্মাদ মর্তুজা বিন আয়েশ মুহাম্মাদ

তাং বুধবার 10ই ফাল্গুন 1423 বঙ্গাব্দ

25/5/1438 হিজরী {22/2/2017 খ্রিস্টাব্দ}

dr.mohd.aish@gmail.com
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ভূমিকা

وَسَيِّئاَتِ  أنَفُْسِناَ،  شُرُورِ  مِنْ  بِاللَّهِ  وَنعَُوذُ  وَنسَْتعَِينهُُ،  نحَْمَدُهُ،  لِلَّهِ  الحَْمْدَ  إِنَّ 
أعَْمَالِناَ، مَنْ يهَْدِهِ اللَّهُ؛ فَلَا مُضِلَّ لهَُ، وَمَنْ يضُْلِلْ؛ فَلَا هَادِيَ لهَُ، وَأشَْهَدُ أنَْ 
وَرَسُولهُُ، صَلَّى  دًا عَبدُْهُ  لَا إِلهََ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لهَُ، وَأشَْهَدُ أنََّ مُحَمَّ

ا بعَْدُ. اللهُ عَليَهِْ وَعَلىَ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تسَْليمْاً كَثِيرْاً ، أمََّ

অর্থ: নিশ্চয় সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁরই প্রশংসা করি, তাঁরই 

কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি।  আল্লাহর নিকটে আমরা আমাদের কুপ্রবৃত্তির 

অনিষ্ট ও আমাদের কর্মসমূহের অমঙ্গল থেকে আশ্রয় কামনা করি। মহান 

আল্লাহ যে ব্যক্তিকে প্রকৃত ইসলামের সঠিক অনুগামী হওয়ার শক্তি প্রদান 

করবেন, তাকে প্রকৃত ইসলামের বিপরীত পথে নিয়ে যাওয়ার কেউ নেই। 

আর যাকে তিনি প্রকৃত ইসলামের বিপরীত পথে পরিচালিত করবেন, তাকে 

প্রকৃত ইসলামের সঠিক অনুগামী হওয়ার শক্তি প্রদানকারী কেউ নেই।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া ক�োন�ো সত্য উপাস্য বা মাবুদ নেই, 

তিনি একক, তাঁর ক�োন�ো অংশীদার নেই। এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি 

যে, মুহাম্মদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আল্লাহর প্রিয় ব্যক্তি ও রাসূল 

বা দূত। 

মহান আল্লাহ তাঁর রাসূল, এবং তাঁর রাসূলের পরিবার-পরিজন, সাহাবীগণ 

ও অনুসরণকারীগণের জন্য অতিশয় সম্মান ও শান্তি অবতীর্ণ করুন।  

অতঃপর মুসলিম সমাজে কতকগুলি মানুষের মধ্যে এই বিষয়গুলি ব্যাপক 

হারে ছড়িয়ে পড়েছে যেমন:-
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 মহান আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের নিকটে এমন প্রয়�োজনীয় বিষয় 

অর্জন করার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করা, যে প্রয়�োজনীয় বিষয় অর্জন করার 

ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ ছাড়া কেউ সাহায্য করার ক্ষমতা রাখে না।

 মহান আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের নিকটে এমন  বিষয়ের দুঃখ কষ্ট 

দূর করার জন্য প্রার্থনা করা, যে বিষয়ের দুঃখ কষ্ট মহান আল্লাহ ছাড়া 

কেউ দূর করার ক্ষমতা রাখে না। 

 মহান আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের নিকটে এমন  বিষয়ে পরিত্রাণ 

প্রার্থনা করা, যে বিষয়ে মহান আল্লাহ ছাড়া কেউ পরিত্রাণ দান করার 

ক্ষমতা রাখে না। 

 মহান আল্লাহকে বাদ দিয়ে সৃষ্টি জগতের নিকটে আর�োগ্য প্রার্থনা 

করা। অথচ মহান আল্লাহ ছাড়া কেউ আর�োগ্য দান করার ক্ষমতা 

রাখে না।

 মহান আল্লাহকে বাদ দিয়ে সৃষ্টি জগতের নিকটে সন্তান প্রার্থনা করা। 

অথচ মহান আল্লাহ ছাড়া কেউ সন্তান প্রদান করার ক্ষমতা রাখে না।

উল্লিখিত বিষয়গুলির ক্ষেত্রে প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা ম�োতাবেক মহান 

আল্লাহ ছাড়া অন্যের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করা জায়েজ নয়। তাই উল্লিখিত 

বিষয়গুলি অর্জন করার জন্য মহান আল্লাহকে বাদ দিয়ে সৃষ্টি জগতের 

নিকটে প্রার্থনা করা হারাম বা অবৈধ। কেননা এই ধরণের নীতি অবলম্বন 

করলে মহান আল্লাহর অংশীদার স্থাপন করা হয়। আর এই বিষয়টি হল�ো 

আসলে প্রকৃত ইসলামের প্রাগবর্তী অন্ধ বিশ্বাস জাহেলি যুগের কুসংস্কার। 

তাই এই অন্ধ বিশ্বাস জাহেলি যুগের কুসংস্কারের নীতিটিকে দশটি দলিলের 

দ্বারা বাতিল করা হয়েছে।
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মহান আল্লাহ ছাড়া অন্যের নিকটে প্রার্থনা করা 

নিষিদ্ধ 

মহান আল্লাহকে বাদ দিয়ে সৃষ্টি জগতের নিকটে প্রার্থনা করার বিষয়টিকে 

মহান আল্লাহ অকাট্যভাবে নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। তাই তিনি পবিত্র 

কুরআনে মধ্যে তাঁর দূত  বা নাবীকে বলেছেন:

)ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بجبح بخ بم بى بي تج تح( 

]يونس: 106[

ভাবার্থের অনুবাদ: “হে আল্লাহর দূত বা রাসূল মুহাম্মাদ! তুমি সেই সত্য 

উপাস্য প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ ব্যতীত এমন কাউকে ডাকবে না, যে 

তোমার ক�োন�ো উপকার করতে পারবে না এবং ক্ষতিও করতে পারবে 

না। আর তুমি যদি এমন কাজ কর�ো, তাহলে তুমিও আল্লাহর অংশীদার 

স্থাপনকারী জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে”। (সূরা ইউনুস, আয়াত নং 106)।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে আর�ো বলেছেন:

)ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى 

یی ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ( ]الأحقاف: 6-5[
ভাবার্থের অনুবাদ: “যে ব্যক্তি নিজের প্রয়�োজন পূরণ করার জন্য আল্লাহর 

পরিবর্তে এমন কতকগুলি বাতিল উপাস্যের উপাসনা করবে ও তাদেরকে 

ডাকবে, যে বাতিল উপাস্যগুলি কেয়ামত পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দিতে 

পারবে না, তাই সেই ব্যক্তির চেয়ে অধিক নির্বোধ পথভ্রষ্ট আর ক�োন�ো 

ব্যক্তি নেই। আর প্রয়�োজন পূরণ করার জন্য যে বাতিল উপাস্যগুলিকে 
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ডাকা হয়, সেই বাতিল উপাস্যগুলি উক্ত ব্যক্তির  ডাক  সম্পর্কে ক�োন�ো 

খবর রাখে না।

আর সমস্ত মানুষকে যখন পরকালে কিয়ামতের দিনে একত্রিত করা হবে, 

তখন সেই বাতিল উপাস্যগুলি তাদের শত্রু হয়ে যাবে এবং তাদের ইবাদত 

উপাসনকে ও প্রার্থনা করাকে অস্বীকার করবে”। (সূরা আল আহকাফ, আয়াত 

নং 5-6)।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে আর�ো বলেছেন:

)ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ( ]الجن: 18[

ভাবার্থের অনুবাদ: “এবং মহান আল্লাহর প্রদত্ত প্রত্যাদেশ বা প্রতিভাসের 

মধ্যে এটা রয়েছে যে, মাসজিদসমূহ আল্লাহর ইবাদত বা উপাসনা করার 

জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। অতএব, তোমরা আল্লাহর সাথে কাউকে ডাকবে 

না এবং ক�োন�ো বস্তু বা ব্যক্তির উপাসনাও করবে না”। (সূরা আল জিন, 

আয়াত নং 18)।

আর পবিত্র কুরআনের মধ্যে এই ধরণের আয়াত অনেক রয়েছে।
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মহান আল্লাহর নিকটেই প্রার্থনা করা অপরিহার্য 

মহান আল্লাহ তাঁর প্রত্যাদেশ বা প্রতিভাসের মাধ্যমে আদেশ প্রদান 

করেছেন: সৃষ্টি জগতের সমস্ত বস্তু বা ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে তাঁরই নিকটে 

প্রার্থনা করার জন্য। তাই তিনি পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

)ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 
ٹ ڤ( ]غافر: 60[

ভাবার্থের অনুবাদ: “তোমাদের প্রতিপালক বলেছেন: হে সকল জাতির 

মানব সমাজ! ত�োমরা আমার ইবাদতের সহিত আমাকেই ডাক�ো, আমি 

তোমাদের ডাকে সাড়া দিব�ো। যারা আমার ইবাদত হতে এবং নিজের 

প্রয়�োজনীয় বিষয় অর্জন করার উদ্দেশ্যে আমার নিকটে প্রার্থনা করা হতে 

অহংকার করে বিমুখ হয়ে যাবে, তারা অতি সত্বরই জাহান্নামে প্রবেশ 

করবে লাঞ্ছিত হয়ে”। (সূরা গাফির (আল মুামন), আয়াত নং 60)। 

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে আর�ো বলেছেন:

)ى ئا ئا ئە ئە ئوئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈئۈ ئې 
ئې ئې ئى ئى ئى( ]البقرة: 186[ 

ভাবার্থের অনুবাদ: “আর হে আল্লাহর দূত বা রাসূল মুহাম্মাদ! আমার 

মানব সমাজ যখন আমার ব্যাপারে তোমাকে জিজ্ঞেস করবে, তখন তুমি 

তাদেরকে বলে দিবে যে, মহান আল্লাহ ত�োমাদের সন্নিকটেই রয়েছেন; তাই 

আল্লাহ বলেছেন: যখন ক�োন�ো ব্যক্তি আমার কাছে ক�োন�ো প্রার্থনা করবে, 

তখন আমি তার প্রার্থনা গ্রহণ করব�ো। সুতরাং তারা প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা 

সম্মত নিয়মে আমার উপদেশ মেনে চলুক এবং আমার প্রতি সঠিক পন্থায় 
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বিশ্বাস স্থান করুক। তবেই তারা সুখময় জীবন লাভের পথ অবলম্বন করতে 

পারবে”। (সূরা আল বাকারা, আয়াত নং 186)।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে আর�ো বলেছেন:

)ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې 
ېې ې ى ى( ]النمل:62[

ভাবার্থের অনুবাদ: “কে তিনি, যিনি নিঃসহায়ের ডাকে সাড়া দেন যখন 

সে তাঁকে ডাকে এবং তার কষ্ট দূরীভূত করেন? এবং কে তোমাদেরকে 

পৃথিবীতে পুর্ববর্তীদের প্রতিনিধি করেন? সুতরাং আল্লাহর সাথে অন্য 

কোন�ো উপাস্য আছে কি? ত�োমরা মহান আল্লাহর উপদেশ অতি সামান্যই 

গ্রহণ করে থাক�ো”। (সূরা আন্ নামল, আয়াত নং 62)।

উল্লিখিত বিষয়গুলি মহান আল্লাহ ছাড়া কি কেউ সম্পাদন করতে ক্ষমতা 

রাখে?  উত্তর  হল�ো এই যে, উল্লিখিত বিষয়গুলি মহান আল্লাহ ছাড়া 

সম্পাদন করার কেউ ক্ষমতা রাখে না। সুতরাং উল্লিখিত বিষয়গুলি সম্পান 

করার ক্ষেত্রে তাঁর ক�োন�ো অংশীদারও নেই। 

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে আর�ো বলেছেন:

)ې ې ې ىى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ 
ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې( ]الأعراف: 29[

ভাবার্থের অনুবাদ: “হে আল্লাহর দূত বা রাসূল মুহাম্মাদ! তুমি বলে দাও: 

আমার প্রতিপালক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত ও অবলম্বন করার উপদেশ প্রদান 

করেছেন। আর ত�োমরা আল্লাহর ইবাদত বা উপাসনা ও সিজদার স্থানসমূহে 

তাঁরই ইবাদত বা উপাসনার কাজে নিজেদেরকে তৎপরতার সহিত অবিচল 

ও স্থির রাখবে। এবং তাঁরই নিমিত্তে ইবাদত বা উপাসনা ও সৎ কর্মে ত�োমরা 

সদাসর্বদা নিষ্ঠাবান হয়ে থাকবে আর নিষ্ঠাবান হয়েই ত�োমরা তাঁকে ডাকবে। 

যে ভাবে তিনি ত�োমাদেরকে প্রথমে সৃষ্টি করেছেন, সেই ভাবেই ত�োমাদেরকে 
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পরকালে আবার ফিরে আসতে হবে”। (সূরা আল আরাফ, আয়াত নং 29)।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে আর�ো বলেছেন:

)ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ( 
]غافر: 65[ 

ভাবার্থের অনুবাদ: “তিনি চিরঞ্জীব, তিনি ব্যতীত অন্য ক�োন�ো সত্য 

উপাস্য নেই। সুতরাং তাঁরই নিমিত্তে ইবাদত বা উপাসনা ও সৎ কর্মে 

ত�োমরা সদাসর্বদা নিষ্ঠাবান হবে আর নিষ্ঠাবান হয়েই তাঁকে ডাকবে। 

সমস্ত প্রশংসা সব জগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য”। (সূরা গাফির 

(আলমুমিন), আয়াত নং 65)।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে আর�ো বলেছেন:

)ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ( 

]الأعراف: 65-55[

ভাবার্থের অনুবাদ: “তোমরা ত�োমাদের স্বীয় প্রতিপালককে ডাক�ো কাকুতি-

মিনতি করে এবং সংগ�োপনে। তিনি ক�োন�ো বিষয়ে সীমা অতিক্রমকারীদেরকে 

পছন্দ করেন না। পৃথিবীর সার্বিক অবস্থা ঠিক বা সংশ�োধন করার পর তাতে 

ত�োমরা ফ্যাসাদ সৃষ্টি করবে না। তোমরা ত�োমাদের স্বীয় প্রতিপালককে 

ডাকবে ত�োমাদের অন্তরে তাঁর শাস্তির ভয় রেখে এবং তাঁর দয়ার আশা 

রেখে। নিশ্চয় আল্লাহর করুণা তাঁর অনুতগত ল�োকদের নিকটবর্তী”। (সূরা 

আল আরাফ, আয়াত নং 55-66)।

مُ  عَنْ ابنِْ عَبَّاسٍ قَالَ كُنتُْ خَلفَْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَليَهِْ وَسَلَّمَ يوَْمًا؛ فَقَالَ: »يَا غُلَا
إِذَا  تُجَاهَكَ،  تَجِدْهُ  هَ  اللَّ احْفَظْ  يَحْفَظْكَ،  هَ  اللَّ احْفَظْ  كَلِمَاتٍ:  مُكَ  أُعَلِّ يْ  إِنِّ
اجْتَمَعَتْ  لَوْ  ةَ  مَّ ُ الْأ أنََّ  وَاعْلَمْ  هِ،  بِاللَّ فَاسْتَعِنْ  اسْتَعَنْتَ  وَإِذَا  هَ،  اللَّ فَاسْألَْ  سَألَْتَ 
هُ لَكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا  عَلَى أنَْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّ
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مُ  َْأقْلَا هُ عَلَيْكَ، رُفِعَتْ ال وكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّ وكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّ عَلَى أنَْ يَضُرُّ
حُفُ«. )جامع الترمذي، رقم الحديث 2516، وقال الإمام الترمذي عن هذا الحديث  تْ الصُّ وَجَفَّ

بأنه: حسن صحيح، وصححه الألباني( وإسناده جيد.

অর্থ: আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস [রাদিয়াল্লাহু আনহুমা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: 

একদা আমি আল্লাহর নাবী [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর পিছনে 

একটি যানের উপরে আর�োহী বা আর�োহণকারী হয়ে   বসেছিলাম। তাই 

তিনি আমাকে বললেন: হে কিশ�োর! আমি ত�োমাকে কয়েকটি উপদেশ প্রদান 

করার ইচ্ছা করেছি: তুমি মহান আল্লাহর বিধান মেনে চলবে, তিনি ত�োমাকে 

রক্ষা করবেন। তুমি মহান আল্লাহর বিধান মেনে চলবে, তুমি তাঁকে ত�োমার 

সহায়ক পাবে। যখন তুমি সাহায্য প্রার্থনা করবে, তখন তুমি মহান আল্লাহর 

কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করবে। আর জেনে রাখ�ো! সমস্ত মানুষ যদি ত�োমার 

কিছু মঙ্গল করতে ইচ্ছা করে, তাহলে মহান আল্লাহ ত�োমার জন্য যতটুকু 

মঙ্গল নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, ততটুকু মঙ্গল ব্যতীত তারা ত�োমার জন্য আর 

কিছুই করতে পারবে না। আর সমস্ত মানুষ যদি ত�োমার কিছু অমঙ্গল করতে 

ইচ্ছা করে, তাহলে মহান আল্লাহ ত�োমার জন্য যতটুকু অমঙ্গল নির্দিষ্ট করে 

দিয়েছেন, ততটুকু অমঙ্গল ব্যতীত তারা ত�োমার জন্য আর কিছুই করতে 

পারবে না। কলম তুলে নেওয়া হয়েছে এবং পৃষ্ঠা শুকিয়ে গেছে”। 

[জামে তিরমিযী, হাদীস নং 2516 ইমাম তিরমিযী এই হাদীসটিকে হাসান 

সহীহ (সঠিক) বলেছেন। আল্লামা নাসেরুদ্দিন আল্ আলবাণী হাদীসটিকে 

সহীহ (সঠিক) বলেছেন]। এই হাদীসের সানাদ বা বর্ণনাকারীগণ 

নির্ভরয�োগ্য। এই হাদীসটি কয়েকটি পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়েছে। আর এই 

হাদীসটি মুসনাদ আহমাদের মধ্যেও রয়েছে, হাদীস নং 2669।
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মহান আল্লাহ ছাড়া অন্যের নিকটে প্রার্থনা করা 

হল�ো শির্ক ও কুফরী

মহান আল্লাহ তাঁর ঐশীবাণীর গ্রন্থ পবিত্র কুরআনের মধ্যে স্পস্টভাবে 

বলেছেন: যে ব্যক্তি মহান আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের নিকটে এমন 

প্রয়�োজনীয় বিষয় অর্জন করার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করবে, যে প্রয়�োজনীয় 

বিষয় অর্জন করার ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ ছাড়া কেউ সাহায্য করার ক্ষমতা 

রাখে না, সে মহান আল্লাহকে অস্বীকার ও অমান্য করার পাপে এবং তাঁর 

অংশীদার স্থাপন করার পাপে পতিত হবে বলেই পরিগণিত। তাই মহান 

আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

)ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې 
ئې ( ]المؤمنون: 117[

ভাবার্থের অনুবাদ: “আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য ক�োন�ো বস্তু বা 

ব্যক্তিকে ডাকবে, তার এই কাজের ক�োন�ো যুক্তি প্রমাণ আল্লাহর পক্ষ থেকে 

নেই। তাই মহান আল্লাহ তাকে তার এই কর্মের শাস্তি দিবেন এবং তার 

হিসাব নিবেন। কেননা ইসলামের শিক্ষা অমান্যকারী সমস্ত অমুসলিমদের 

অবস্থা পরকালে হবে এই রকম যে, তারা জাহান্নামের শাস্তি থেকে ক�োন�ো 

দিন পরিত্রাণ পাবে না”। (সূরা আল মুমিনূন, আয়াত নং 177)।

সুতরাং যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর সাথে অন্য ক�োন�ো বস্তু বা ব্যক্তিকে 

ডাকবে, সে মহান আল্লাহকে অস্বীকার ও অমান্যকারী অমুসলিমদের 

অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে, যেমনটি এই আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হল�ো।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে আর�ো বলেছেন:
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)ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى 
یی ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ( ]الأحقاف: 6-5[

ভাবার্থের অনুবাদ: “যে ব্যক্তি নিজের প্রয়�োজন পূরণ করার জন্য আল্লাহর 

পরিবর্তে এমন কতকগুলি বাতিল উপাস্যের উপাসনা করবে ও তাদেরকে 

ডাকবে, যে বাতিল উপাস্যগুলি কেয়ামত পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দিতে 

পারবে না, সেই ব্যক্তির চেয়ে অধিক নির্বোধ পথভ্রষ্ট আর ক�োন�ো ব্যক্তি 

নেই। আর প্রয়�োজন পূরণ করার জন্য যে বাতিল উপাস্যগুলিকে ডাকা হয়, 

সেই বাতিল উপাস্যগুলি উক্ত ব্যক্তির  ডাক  সম্পর্কে ক�োন�ো খবর রাখে না।

আর সমস্ত মানুষকে যখন পরকালে কিয়ামতের দিনে একত্রিত করা হবে, 

তখন সেই বাতিল উপাস্যগুলি তাদের শত্রু হয়ে যাবে এবং তাদের ইবাদত 

উপাসনকে  অস্বীকার করবে”। (সূরা আল আহকাফ, আয়াত নং 5-6)।

সুতরাং এই আয়াতটির দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহকে 

বাদ দিয়ে অন্য ক�োন�ো বস্তু বা ব্যক্তিকে ডাকবে, তার চেয়ে মহান আল্লাহকে 

অস্বীকার ও অমান্যকারী বড়�ো পাপাচারী ও অন্যায়কারী আর কেউ নেই। 

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে আর�ো বলেছেন:

)ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ( ]الجن:20[

ভাবার্থের অনুবাদ: “হে আল্লাহর দূত বা রাসূল মুহাম্মাদ! তুমি বলে দাও: 

আমি আমার প্রতিপালকেরই উপাসনা করি এবং তাঁকেই ডাকি আর তাঁর 

ক�োন�ো অংশীদার স্থাপন করি না”। (সূরা আল জিন, আয়াত নং 20)। 

এই আয়াতটির মধ্যে আল্লাহর দূত বা রাসূল মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম] কে এই কথাটি বলার উপদেশ প্রদান করা হয়েছে যে, তুমি 

বল�ো: আমি  মহান আল্লাহকে ডাকার বিষয়ে ক�োন�ো বস্তু বা ব্যক্তিকে তাঁর 

অংশীদার স্থাপন করি না।
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সমস্ত মানুষ অপার�োক ও ক্ষমতাহীন

মহান আল্লাহ তাঁর পবিত্র গ্রন্থ আল কুরআনের মধ্যে স্পস্টভাবে ঘ�োষণা 

করে দিয়েছেন যে, সমস্ত মানুষ তাঁর কাছ থেকে যত বড়�োই মর্যাদা লাভ 

করুক না কেন, প্রকৃতপক্ষে তারা অপার�োক, ক্ষমতাহীন ও অক্ষম। তাই 

মহান আল্লাহ তাদেরকে যে বিষয়ে যতটুকু ক্ষমতা প্রদান করেছেন, তারা 

সেই বিষয়ে ততটুকুই ক্ষমতা লাভ করতে পেরেছে, এর চেয়ে বেশি কিছূ 

তারা ক�োন�োই ক্ষমতা রাখে না। কেননা তারা ত�ো সমস্ত বিষয়ে মহান 

আল্লাহর মুখাপেক্ষী। সুতরাং যে সমস্ত মানুষ মহান আল্লাহর কাছে বড়�ো 

মর্যাদা লাভ করেছে, তারাও সাধারণ মানুষের মতই ক্ষমতাহীন। সাধারণ 

মানুষের যেমন সুখ দুঃখ হয়, তাদের তেমনি সুখ দুঃখ হয়, সাধারণ মানুষ 

যেমন পানাহার করে, অসুস্থ হয় এবং মৃত্যুবরণ করে, তেমনি তারাও 

পানাহার করে, অসুস্থ হয় এবং মৃত্যুবরণ করে। তাই মহান আল্লাহ পবিত্র 

কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

)ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے ے( ]فاطر: 15[ 

ভাবার্থের অনুবাদ: “হে সকল জাতির মানব সমাজ! ত�োমরা সবাই ত�োমাদের 

সমস্ত বিষয়ে আল্লাহর মুখাপেক্ষী। আর মহান আল্লাহ সমস্ত বিষয়ে স্বয়ং 

সত্তাসহ স্বয়ংসম্পূর্ণ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত”। (সূরা ফতির, আয়াত নং 15)।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে মূসা (আলাইহিস্ সালাম) এর ভাষায় 

বলেছেন:

)ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ( ]القصص: 24[
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ভাবার্থের অনুবাদ: “হে আমার প্রকৃত প্রতিপালক! আপনি আমার প্রতি যে 

অনুগ্রহ অবতীর্ণ করবেন, আমি তার মুখাপেক্ষী”। (সূরা আল কাসাস, আয়াত নং 24)।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে ইবরাহীম (আলাইহিস্ সালাম) এর 

ভাষায় বলেছেন:

)ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ( ]الشعراء: 80[

ভাবার্থের অনুবাদ: “আমি যখন র�োগাক্রান্ত হই, তখন সেই মহান আল্লাহ 

ছাড়া আামাকে কেউ আর�োগ্য প্রদান ও তার উপাদান প্রদান করতে পারে 

না”। (সূরা সূরা আশ্ শুআরা, আয়াত নং 80)।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে মারইয়াম- তনয় ঈসা আলমাসীহ 

(আলাইহিস্ সালাম) এর বিষয়ে বলেছেন:

)ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋۋ 

ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا 
ئە( ]المائدة: 75[

ভাবার্থের অনুবাদ: “মারইয়াম-তনয় ঈসা আলমাসীহ মহান আল্লাহর রাসূল 

বা দূত ছাড়া আর কিছু নয়। তার পূর্বে অনেক রাসূল অতিক্রান্ত হয়েছেন। 

আর তার জননী একজন সত্যপরায়ণা, ধর্মপরায়ণা বা ন্যায়পরায়ণা নারী। 

তারা উভয়েই খাদ্য ভক্ষণ করতো। হে আল্লাহর দূত বা রাসূল মুহাম্মাদ! 

তুমি ভাল�ো করে লক্ষ্য কর�ো! আমি তাদের জন্য কিভাবে যুক্তি-প্রমাণ বর্ণনা 

করি, আবার তুমি ভাল�ো করে লক্ষ্য কর�ো! তারা কিভাবে শয়তানের প্রভাবে 

প্রভান্বিত হয়ে বিপথগামী হয়ে যাচ্ছে”। (সূরা আল মায়িদা, আয়াত নং 75)।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে আর�ো বলেছেন:

)ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ( ]المائدة: 17[
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ভাবার্থের অনুবাদ: “হে আল্লাহর দূত বা রাসূল মুহাম্মাদ! তুমি বলে দাও: 

যদি আল্লাহ “মারইয়াম- তনয় ঈসা আলমাসীহকে আর তার জননীকে 

এবং ভূমণ্ডলে যা কিছূ আছে, সব কিছুকেই ধ্বংস করতে চান, তাহলে 

এমন কেউ আছে কি যে, সে আল্লাহর কাছ থেকে তাদেরকে রক্ষা করতে 

পারবে”? (সূরা আল মায়িদা, আয়াত নং 17)।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে আর�ো বলেছেন:

)ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە 

ئە( ]الفرقان: 20[
ভাবার্থের অনুবাদ: “হে আল্লাহর দূত বা রাসূল মুহাম্মাদ! আমি ত�োমার 

পূর্বে যত দূত বা রাসূল প্রেরণ করেছি, তারা সবাই খাদ্য আহার করত�ো 

এবং হাটে-বাজারে চলাফেরা করত�ো”। (সূরা আল ফুরকান, আয়াত নং 20)।

পবিত্র কুরআনের মধ্যে মহান আল্লাহ তাঁর দূত বা রাসূল মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সম্পর্কে বলেছেন:

)ئح ئم ئى ئي ( ]الزمر: 30[

ভাবার্থের অনুবাদ: “হে আল্লাহর দূত বা রাসূল মুহাম্মাদ! নিশ্চয় তুমিও 

মৃত্যুবরণ করবে এবং ওই সমস্ত ল�োকও মৃত্যুবরণ করবে, যারা প্রকৃত 

ইসলামের অনুগামী হয়েছে আর যারা তাতে থেকে বিমুখ হয়েছে”। (সূরা 

আজ জুমার, আয়াত নং 30)।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে আর�ো বলেছেন:

)ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ 

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ( ]الكهف: 23[ 
ভাবার্থের অনুবাদ: “হে আল্লাহর দূত বা রাসূল মুহাম্মাদ! তুমি কোন�ো 

একটি কাজের বিষয়ে বলবে না যে, সেই কাজটি আমি আগামী কাল 
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অবশ্যই করব�ো, ইনশা আল্লাহ (আল্লাহ ইচ্ছা করলে) বলা ব্যতিরেকে; 

যেহেতু আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া ক�োন�ো কাজই সংঘটিত হয় না। আর তুমি 

যখন ইনশা আল্লাহ (আল্লাহ ইচ্ছা করলে) বলা ভুলে যাবে, তখন ত�োমার 

প্রতিপালককে স্মরণ করবে তাঁর পবিত্রতা ঘ�োষণা করার মাধ্যমে। এবং 

বলবে আশা করি আমার প্রতিপালক আমাকে এমন পন্থা অবলম্বন করার 

শক্তি প্রদান করবেন। যে পন্থা তাঁর নিকটে গুহাবাসীর বিবরণ চাইতেও 

বেশি উত্তম বলে পরিগণিত ও পরিগৃহীত হবে”। (সূরা আল কাহফ, আয়াত নং 

23 এবং আয়াত নং 24)।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে আর�ো বলেছেন:

)ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تمتى تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج 

حم خج خح خم سج( ]الكهف: 110[
ভাবার্থের অনুবাদ: “হে আল্লাহর দূত বা রাসূল মুহাম্মাদ! তুমি বলে দাও: 

আমি আদম সন্তানের অন্তর্ভুক্ত তোমাদের মতই একজন মানুষ, তবে 

তফাত হল�ো এই যে, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়: তোমাদের সত্য উপাস্য 

এক ও অদ্বিতীয় উপাস্য। সুতরাং যে ব্যক্তি তার সত্য উপাস্য ও সত্য 

প্রতিপালকের সাথে শান্তির সহিত পরকালে সাক্ষাতের কামনা করবে, সে 

নিষ্ঠাবান হয়ে প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা ম�োতাবেক সৎকর্ম সম্পাদন করবে। 

এবং তার সত্য উপাস্য ও সত্য প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিষ্ঠিত 

ইবাদত বা উপাসনাতে ক�োন�ো বস্তু বা ব্যক্তিকে অংশীদার স্থাপন করবে 

না”। (সূরা আল কাহফ, আয়াত নং 110)।

বরং মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে এটা ঘ�োষণা করে জানিয়ে 

দিয়েছেন যে, আল্লাহর কতকগুলি দূত বা পয়গম্বরকে তাদের সম্প্রদায়ের 

ল�োকেরাই হত্যা করেছে। সুতরাং মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে 

বলেছেন:
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)ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې( 

]البقرة: 87[

ভাবার্থের অনুবাদ: “অতঃপর হে হিব্রু জাতি! যখনই কোন�ো দূত বা রাসূল 

ও পয়গম্বর এমন নির্দেশ নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছে, যা তোমাদের 

মনে ভালো লাগেনি, তখনই তোমরা অহংকার করেছ�ো। শেষ পর্যন্ত তোমরা 

মহান আল্লাহর দূত বা রাসূল ও পয়গম্বরগণের একদলকে মিথ্যাবাদী 

বলেছ�ো এবং একদলকে হত্যা করেছ�ো”। (সূরা আল বাকারা, আয়াত নং 87)।

সুতরাং এই বিষয়ের সারাংশ হলো এই যে, মহান আল্লাহকে বাদ দিয়ে 

অন্যের নিকটে এমন প্রয়�োজনীয় বিষয় অর্জন করার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা 

করা জায়েজ নয়, যে প্রয়�োজনীয় বিষয় অর্জন করার ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ 

ছাড়া কেউ সাহায্য করার ক্ষমতা রাখে না। তাই মহান আল্লাহর নিকটেই 

নিজের প্রয়�োজনীয় বিষয় অর্জন করার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করা অপরিহার্য। 

যেহেতু তিনিই সমস্ত বিষয়ে ক্ষমতাবান এবং তিনিই  সত্য উপাস্য ও সত্য 

প্রতিপালক। আর সত্য উপাস্য ও সত্য প্রতিপালক মহান আল্লাহ ছাড়া 

মানুষের প্রার্থনা কেউ কবুল করার ক্ষমতা রাখে না। তাই মহান আল্লাহ 

পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

)ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى ى 

ئا ئا ئە( ]الأعراف: 194[
ভাবার্থের অনুবাদ: “আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদেরকে ডাকছ�ো, তারা 

সবাই তোমাদের মতই মানুষ। অতএব, তোমরা তাদেরকে ডাক�ো, যদি 

তোমরা তোমাদের এই ধারণায় সত্যবাদী হও যে, তারা ত�োমাদের উপকার 

করতে পারে এবং অপকারও করতে পারে, তাহলে যাদেরকে তোমরা ডাকছ�ো, 

তারা ত�োমাদের ডাক কবুল করুক”।! (সূরা আল আরাফ, আয়াত নং 194)।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে আর�ো বলেছেন:
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)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ 
ڦ( ]الحج: 73[

ভাবার্থের অনুবাদ: “হে সকল জাতির মানব সমাজ! একটি উপমা বর্ণনা 

করা হলো, অতএব তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ কর�ো: তোমরা 

আল্লাহর পরিবর্তে যে সমস্ত বস্তু বা ব্যক্তি অথবা মূর্তির আরাধনা বা 

ইবাদত ও উপাসনা করছ�ো এবং তাদেরকে ডাকছ�ো, তারা কখনও একটি 

মাছি সৃষ্টি করতে পারবে না, যদিও তারা সকলে একত্রিত হয়ে যায়। 

আর মাছি যদি তাদের কাছ থেকে কোন�ো কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায়, তবে 

তারা তার কাছ থেকে তা উদ্ধার করতেও পারবে না, প্রার্থনাকারী ও মহান 

আল্লাহকে বাদ দিয়ে যার কাছে প্রার্থনা করা হয়, উভয়ই শক্তিহীন”। (সূরা 

আল হাজ্জ, আয়াত নং 73)।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে আর�ো বলেছেন:

)ې ې ې ى ى ئا ئائە ئە ئو ئو ئۇ( 

]الفرقان: 65[

ভাবার্থের অনুবাদ: “এবং প্রকৃত ইসলামের সঠিক অনুগামী মহান আল্লাহর 

প্রিয় ব্যক্তিরা এটাই বলে: হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদের 

কাছ থেকে জাহান্নামের শাস্তি ও তার উপাদানগুলি দূরীভুত করুন; কেননা 

নিশ্চয় এই জাহান্নামের শাস্তি স্থায়ীভাবেই হবে বিনাশকারী”। (সূরা আল 

ফুরকান, আয়াত নং 65)।
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 সমস্ত রাসূল, ফেরেশতা এবং সৎকর্মপরায়ণ 

ব্যক্তি আল্লাহরই নিকটে প্রার্থনা করেন 

মহান আল্লাহ ঘ�োষণা করে দিয়েছেন: তাঁর প্রিয় ব্যক্তিরা যেমন:- তাঁর  

সমস্ত দূত বা রাসূল ও নাবী কিংবা পয়গম্বর [আলাইহিমুস সালাম] এবং 

তাঁর সকল সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি আর সকল ফেরেশতা তাদের ক�োন�ো 

বিষয়ে এবং ক�োন�ো অবস্থায় মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকটে প্রার্থনা 

করেন না। তাই এই ক্ষেত্রের সমস্ত বিষয়ে তাঁদের অনুসরণ বা অনুকরণ 

করা সমস্ত মানুষের প্রতি অপরিহার্য। তাই মহান আল্লাহর দূত বা নাবী 

কিংবা পয়গম্বর ইউনুস [আলাইহিস সালাম] যখন তিমির পেটের মধ্যে 

ছিলেন, তখন তিনি যা বলেছেন, সেই সম্পর্কে মহান আল্লাহ পবিত্র 

কুরআনের মধ্যে উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন:

)ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ( ]الأنبياء: 87[

ভাবার্থের অনুবাদ: “এবং হে আল্লাহর দূত বা রাসূল মুহাম্মাদ! তুমি তিমি 

মাছওয়ালা ইউনুস পয়গম্বরের কথা স্মরণ কর�ো: যেহেতু সে ক্রুদ্ধ হয়ে চলে 

গিয়েছিল�ো, অতঃপর মনে করেছিল�ো যে, আমি তাকে ধৃত করতে পারব�ো 

না। অতঃপর সে অন্ধকারের মধ্যে সব জগতের প্রতিপালক সত্য উপাস্য 

মহান আল্লাহকেই আহ্বান করে বলেছিল�ো: হে আমার প্রতিপালক! আপনি 

ব্যতীত সত্য কোন�ো উপাস্য নেই; আমি আপনার পবিত্রতা ঘ�োষণা করি, 

আমিই প্রকৃতপক্ষে অপরাধীদের অন্তর্ভুক্ত একজন গুনাহগার ল�োক”। (সূরা 

আল আম্বিয়া, আয়াত নং 87)।
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মহান আল্লাহ তাঁর দূত বা নাবী অথবা পয়গম্বর জাকারিয়া [আলাইহিস 

সালাম] সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

)ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې ى ى 

ئا ئا ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇ( ]الأنبياء: 89 -90[
ভাবার্থের অনুবাদ: “এবং হে আল্লাহর দূত বা রাসূল মুহাম্মাদ! তুমি 

জাকারিয়া নাবী বা পয়গম্বরের কথা স্মরণ কর�ো: যেহেতু সে তার প্রকৃত 

প্রতিপালক সত্য উপাস্য মহান আল্লাহকে আহ্বান করে বলেছিল�ো:

হে আমার প্রকৃত প্রতিপালক! আপনি আমাকে সন্তানহীন করে একাই রেখে 

দিবেন না। আর যদিও আপনিই সর্বোত্তম উত্তরাধিকারী। যেহেতু আপনি 

অনাদি অনন্ত চিরন্তন চিরঞ্জীব সুতরাং আপনার মৃত্যু নেই। অতঃপর আমি 

তার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলাম। এবং আমি তাকে প্রদান করেছিলাম 

ইয়াহইয়া [আলাইহিস সালাম]। এবং তার জন্যে তার স্ত্রীকে প্রসব যোগ্য 

সচ্চরিত্রের অধিকারিণী করেছিলাম। তারা সৎকর্মে ঝাঁপিয়ে পড়ত�ো, তারা 

আশা ও ভীতি সহকারে আমাকে ডাকত�ো এবং তারা ছিলো আমার কাছে 

বিনীত”। (সূরা আল আম্বিয়া, আয়াত নং 89-90)।

মহান আল্লাহ তাঁর দূত বা নাবী আইয়্যুব [আলাইহিস সালাম] সম্পর্কে 

পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

) ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

چ( ]الأنبياء: 84-83[
ভাবার্থের অনুবাদ: “এবং হে আল্লাহর দূত বা রাসূল মুহাম্মাদ! তুমি আইয়্যুব 

নাবী বা পয়গম্বরের কথা স্মরণ কর�ো: যেহেতু সে তার প্রকৃত প্রতিপালক 
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সত্য উপাস্য মহান আল্লাহকে আহ্বান করে বলেছিল�ো: হে আমার প্রকৃত 

প্রতিপালক! আমি দুঃখকষ্টে পতিত হয়েছি আর আপনি সমস্ত দয়াবানের 

চেয়ে সর্বশ্রেষ্ট দয়াবান। অতঃপর আমি তার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলাম। 

এবং তার দুঃখকষ্ট দূর করে দিয়েছিলাম এবং তার পরিবারবর্গকে তার 

কাছে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। আর আমার পক্ষ থেকে দয়াস্বরূপ তাকে 

তাদের সাথে সাথে তাদের সমপরিমাণ আরও বেশি বস্তু, নেয়ামত ও 

পরিবারের ল�োকজন দিয়েছিলাম। আর এটা হল�ো আমার  ইবাদতকারী 

বা উপাসনাকারী প্রকৃত ইসলামের অনুগামী ঈমানদার মুসলিমদের জন্যে 

উপদেশ স্বরূপ”। (সূরা আল আম্বিয়া, আয়াত নং 83-84)। 

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে আর�ো বলেছেন:

)ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 

ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 
ئا ئائە ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 

ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ( ]غافر: 8-7[
ভাবার্থের অনুবাদ: “যারা মহান আল্লাহর আরশ বা  রাজাসন বহন করে 

এবং যারা তার চারপাশে আছে, তারা তাদের প্রতিপালকের প্রশংসার 

সহিত পবিত্রতা ঘ�োষণা করে, তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং প্রকৃত 

ইসলামের অনুগামী ঈমানদার মুসলিমদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে আর 

বলে: হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আপনার কৃপা ও জ্ঞানের দ্বারা  

সবকিছুকে পরিবেষ্টিত করে রেখেছেন। অতএব, যারা তাওবা করে এবং 

আপনার সত্য ধর্ম প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা ম�োতাবেক জীবনযাপন করে, 

তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।

হে আমাদের প্রতিপালক! আর আপনি তাদেরকে পরমানন্দের স্থান সেই 

জান্নাতে প্রবেশ করান চিরকালের জন্য। যে জান্নাতের ওয়াদা আপনি 
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তাদেরকে দিয়েছেন। এবং তাদের বাপ-দাদা, পত্নী ও সন্তানদের মধ্যে যারা 

সৎকর্ম করে, তাদেরকেও পরমানন্দের স্থান জান্নাতে প্রবেশ করান। নিশ্চয় 

আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়”। (সূরা গাফির (আলমুমিন), আয়াত নং 7-8)।

এই বিষয়ে এখানে একটি সঠিক ও নির্ভরয�োগ্য হাদীস উল্লেখ করা হল�ো: 

وَسَلَّمَ،  عَليَهِْ  اللهُ  صَلَّى  النَّبِيُّ  قَالَ  قَالَ:  عَنهُْمَا،  اللَّهُ  رَضِيَ  عَبَّاسٍ  ابنِْ  عَنِ 
هُمَّ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْبَدْ بَعْدَ  يْ أنَْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ، الَلَّ هُمَّ إِنِّ يوَْمَ بدَْرٍ: »الَلَّ

)ئۇ   يقَُوْلُ:  وَهُوَ  فَخَرَجَ  حَسْبُكَ؛  فَقَالَ:  بِيَدِهِ؛  بكَْرٍ  أبَوُْ  فَأَخَذَ  اليَوْمِ«؛ 
ئۇ   ئۆ  ئۆ( ]القمر: 45[. )صحيح البخاري، رقم الحديث 3953(.  

অর্থ:  আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস [রাদিয়াল্লাহু আনহুমা] থেকে বর্ণিত। তিনি 

বলেন:  আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বদরের যুদ্ধের 

দিন যুদ্ধের পূর্বে মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার সময় বলেছিলেন: “হে 

আল্লাহ! আমি আপনার প্রতিজ্ঞা ও ওয়াদা বাস্তবায়নের আবেদন ও প্রার্থনা 

করছি। হে আল্লাহ! আপনি যদি চান, তাহলে আর ক�োন�ো দিন আপনার 

ইবাদত বা উপাসনা করা হবে না”। এই সময় আবু বাকর [রাদিয়াল্লাহু 

আনহু] তাঁর হাত ধরে বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! মহান আল্লাহর কাছে 

আপনার প্রার্থনা যথেষ্ট হয়েছে। তাই নাবী কারীম [সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম] এই পবিত্র আয়াতটি পাঠ করতে করতে বেরিয়ে এলেন:

)ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ( ]القمر: 45[

ভাবার্থের অনুবাদ: “শীঘ্রই দুশমনের এই দলটি পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠপ্রদর্শন 

করবে”। (সূরা আল কামার, আয়াত নং 45)। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং 3953]।

আল্লামা হাফেজ ইবনু হাজার তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ফাতহুল বারীর মধ্যে 

বলেছেন: ইমাম তাবরাণী হাসান (সুন্দর) সানাদে বর্ণনা করেছেন: 

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ [রাদিয়াল্লাহু আনহু] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: 

আল্লাহর নাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বদরের যুদ্ধের 
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পূর্বে যে পদ্ধতিতে তাঁর প্রকৃত প্রতিপালক সত্য উপাস্য মহান আল্লাহর 

কাছে অনুনয়বিনয় এবং কাকুতিমিনতি করে দ�োয়া করেছেন আর বলেছেন:

نِيْ«. يْ أنَْشُدُكَ مَا وَعْدتَّ هُمَّ إِنِّ »الَلَّ

অর্থ: “হে আল্লাহ! আমি আপনার ওয়াদা বাস্তবায়নের আবেদন ও প্রার্থনা 

করছি”। এই রকমভাবে কাকুতিমিনতি করে প্রার্থনার পদ্ধতি আর ক�োন�ো 

ল�োককে অবলম্বন করতে দেখিনি। আর এই বিষয়টি ইমাম নাসায়ী তাঁর 

আস সুনান আল কুবরা গ্রন্থে এই ভাবে উল্লেখ করেছেন:

ا التْقََينْاَ يوَْمَ بدَْرٍ، قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى  عَنْ عَبدِْ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْ، قَالَ: لمََّ
مُناَشَدَةِ  مِنْ  أشََدَّ  لهَُ،  ا  حَقًّ ينَشُْدُ  ناَشِدًا  رَأيَتُْ  فَمَا  يصَُلِّي،  وَسَلَّمَ  عَليَهِْ  اللهُ 
أنَْشُدُكَ  ي  إِنِّ هُمَّ  »الَلَّ يقَُولُ:  وَهُوَ  تعََالىَ،  رَبَّهُ  وَسَلَّمَ  عَليَهِْ  اللهُ  صَلَّى  دٍ  مُحَمَّ
هَذِهِ  تُهْلِكْ  إِنْ  هُمَّ  الَلَّ وَعَدْتَنِي،  مَا  أسَْألَُكَ  ي  إِنِّ هُمَّ  الَلَّ وَعَهْدَكَ،  وَعْدَكَ 
ةَ وَجْهِهِ القَْمَرُ؛ فَقَالَ:  الْعِصَابَةَ، لا تُعْبَدُ فِي اَلأرْضِ«، ثمَُّ التْفََتَ إِليَنْاَ، كَأَنَ شِقَّ

ةَ«. )أخرجه النسائي في السنن الكبرى برقم 10367(. »هَذِهِ مَصَارِعُ الْقَوْمِ الْعَشِيَّ

অর্থ: আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ [রাদিয়াল্লাহু আনহু] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: 

আমরা বদরের যুদ্ধের দিন যুদ্ধের পূর্বে সবাই যখন একত্রিত হয়েছিলাম, 

তখন আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] দাঁড়িয়ে নামাজ 

পড়তে শুরু করেছিলেন। অতঃপর আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কে যে পদ্ধতিতে তাঁর প্রকৃত প্রতিপালক সত্য 

উপাস্য মহান আল্লাহর কাছে অনুনয়বিনয় এবং কাকুতিমিনতি করে দ�োয়া 

করতে দেখেছি, সেই পদ্ধতিতে  অনুনয়বিনয় এবং কাকুতিমিনতি করে 

নিজের প্রাপ্য অর্জন করার জন্য আর ক�োন�ো ল�োককে প্রার্থনা করতে 

দেখিনি। তিনি মহান আল্লাহর কাছে এই দ�োয়াটি করেছেন: 

هُمَّ إِنْ  ي أسَْألَُكَ مَا وَعَدْتَنِي، الَلَّ هُمَّ إِنِّ ي أنَْشُدُكَ وَعْدَكَ وَعَهْدَكَ، الَلَّ هُمَّ إِنِّ »الَلَّ
تُهْلِكْ هَذِهِ الْعِصَابَةَ، لا تُعْبَدُ فِي اَلأرْضِ«،
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অর্থ: “হে আল্লাহ! আমি আপনার প্রতিজ্ঞা ও ওয়াদা বাস্তবায়নের আবেদন 

ও প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আমি আপনার ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি 

বাস্তবায়নের আবেদন ও প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আপনি যদি এই 

মুসলিম গ�োষ্ঠীটিকে ধ্বংসিত করেন, তাহলে এই পৃথিবীতে আর ক�োন�ো 

দিন আপনার ইবাদত করা হবে না”। অতঃপর তিনি যখন আমাদের দিকে 

তাকালেন, তখন আমরা তাঁর পবিত্র চেহারায় গভীর আনন্দের স্রোত বয়ে 

যাচ্ছে বলে অনুভব করলাম। আর আমরা এটাও অনুভব করলাম যে, তাঁর 

আনন্দময় পবিত্র চেহারাটি যেন অতি সুন্দর চাঁদের একটি টুকর�ো হয়ে 

গেছে। তার পর তিনি বললেন: “আজ বিকেলে এই সমস্ত স্থানে আমাদের 

দুশমনের দলটি ধ্বংসিত হবে”। এই হাদীসটি ইমাম নাসায়ী তাঁর আস সুনান আল 

কুবরা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, হাদীস নং 10367।

এই বিষয়টি ইমাম তাবরাণীও এই ভাবে উল্লেখ করেছেন: 

أنَشَْدَ  مُناَشِدًا  سَمِعْناَ  مَا  قَالَ:  عَنهُْ،  اللَّهُ  رَضِيَ  مَسْعُودٍ  بنِْ  عَبدِْاللَّهِ  وَعَنْ 
ي أنَْشُدُكَ  هُمَّ إِنِّ دٍ يوَْمَ بدَْرٍ، جَعَلَ يقَُولُ: »الَلَّ ا لهَُ أشََدَّ مُناَشَدَةً مِنْ مُحَمَّ حَقًّ
كَأَنَّ  التْفََتَ  ثمَُّ  تُعْبَدُ«،  الْعِصَابَةَ لا  هَذِهِ  تُهْلِكَ  إِنْ  كَ  إِنَّ هُمَّ  الَلَّ وَعَدْتَنِي،  مَا 
ةً«. وهذا الحديث  عَشِيَّ الْقَوْمِ  إِلَى مَصَارِعِ  أنَْظُرُ  مَا  »كَأَنَّ فَقَالَ:  القَْمَرُ؛  وَجْهَهُ 

عند الطبراني )10270(.

অর্থ: আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ [রাদিয়াল্লাহু আনহু] থেকে বর্ণিত, তিনি 

বলেন: আমরা বদরের যুদ্ধের দিন যুদ্ধের পূর্বে আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ 

[সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কে যে পদ্ধতিতে তাঁর প্রকৃত প্রতিপালক 

সত্য উপাস্য মহান আল্লাহর কাছে অনুনয়বিনয় এবং কাকুতিমিনতি করে 

দ�োয়া করতে দেখেছি, সেই পদ্ধতিতে অনুনয়বিনয় এবং কাকুতিমিনতি 

করে নিজের প্রাপ্য অর্জন করার জন্য আর ক�োন�ো ল�োকের প্রার্থনা করার 

কথা শুনতে পাই নি।
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তিনি মহান আল্লাহর কাছে এই বলে দ�োয়া করেছিলেন: 

لا  الْعِصَابَةَ  هَذِهِ  تُهْلِكَ  إِنْ  كَ  إِنَّ هُمَّ  الَلَّ وَعَدْتَنِي،  مَا  أنَْشُدُكَ  ي  إِنِّ هُمَّ  »الَلَّ
تُعْبَدُ«،

অর্থ: “হে আল্লাহ! আমি আপনার ওয়াদা বাস্তবায়নের  প্রার্থনা করছি। হে 

আল্লাহ! আপনি যদি এই মুসলিম গ�োষ্ঠীটিকে ধ্বংসিত করেন, তাহলে এই 

পৃথিবীতে আর ক�োন�ো দিন আপনার ইবাদত বা উপাসনা করা হবে না”।

অতঃপর তিনি যখন আমাদের দিকে তাকালেন, তখন আমরা তাঁর পবিত্র 

চেহারায় গভীর আনন্দের স্রোত বয়ে যাচ্ছে বলে অনুভব করলাম। আর 

আমরা এটাও অনুভব করলাম যে, তাঁর আনন্দময় পবিত্র চেহারাটি যেন 

অতি সুন্দর চাঁদের একটি টুকর�ো হয়ে গেছে। তার পর তিনি বললেন: 

“আমি যেন দেখতে পাচ্ছি, আজ বিকেলে আমাদের দুশমনের দলটি 

ধ্বংসিত হওয়ার সমস্ত স্থান”। এই হাদীসটি ইমাম তাবরাণী বর্ণনা করেছেন, 

হাদীস নং 10270। 
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সমস্ত সৃষ্টিজগতের প্রকৃত অধিপতি কেবল মাত্র 

এক ও অদ্বিতীয় মহান আল্লাহ

এই বিশাল সৃষ্টিজগত এবং এই সৃষ্টিজগতের মধ্যে যাকিছু আছে, সমস্ত 

বস্তুর প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা ও অধিপতি কেবল মাত্র এক ও অদ্বিতীয় মহান 

আল্লাহ। এবং এই বিশাল সৃষ্টিজগত এবং এই সৃষ্টিজগতের মধ্যে যাকিছু 

আছে, সমস্ত বস্তু তাঁরই হাতে রয়েছে, তাঁরই নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এবং সমস্ত 

বস্তু তাঁরই পরিচালন ক্রিয়ার আওতার মধ্যেই রয়েছে। তাই কেবল মাত্র 

তাঁকেই ডাকা ও তাঁর কাছেই প্রার্থনা করা অপরিহার্য; যেহেতু তিনিই এই 

বিশাল সৃষ্টিজগত এবং এই সৃষ্টিজগতের মধ্যে যাকিছু আছে, সমস্ত বস্তুর 

প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা ও অধিপতি। এবং তাঁরই আদেশ ম�োতাবেক এই বিশাল 

সৃষ্টিজগত এবং এই সৃষ্টিজগতের সমস্ত বস্তু পারচালিত হয়। তাই মহান 

আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

)ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 
ڳ( ]طه: 5- 6[

ভাবার্থের অনুবাদ: “মহান আল্লাহ অনন্ত করুণাময় আকাশের উপরে 

তাঁর আরশ বা রাজাসনের ঊর্ধ্বে অবস্থিত হয়েছেন। সমস্ত নভোমণ্ডল, 

ভুমণ্ডলে আর এইগুলির মধ্যবর্তী স্থানে এবং সিক্ত ভূগর্ভে যা কিছু আছে, 

তা তাঁরই”। (সূরা তাহা, আয়াত নং 5-6)। 

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে আর�ো বলেছেন:

)ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ 
ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ( ]الحديد: 4[
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ভাবার্থের অনুবাদ: “তিনি জানেন যা ভূমিতে প্রবেশ করে ও যা ভূমি থেকে 

নির্গত হয় এবং যা আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয় ও যা আকাশে উত্থিত হয়। 

তিনি তাঁর জ্ঞান ও শক্তির দ্বারা তোমাদের সাথে থেকেই তোমাদেরকে 

প্রত্যক্ষ করছেন, তোমরা যেখানেই থাক�ো না কেন। আর তোমরা যে সমস্ত 

কর্ম কর�ো, আল্লাহ সে সমস্ত কর্মের প্রত্যক্ষদর্শনকারী”। (সূরা আল হাদীদ, 

আয়াত নং আয়াত নং 4 এর অংশবিশেষ)।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে আর�ো বলেছেন:

)ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ 

ڱں ں ڻ ڻ ڻ( ]فاطر: 14[
ভাবার্থের অনুবাদ:“ তোমরা সেই সব বাতিল উপাস্য ও মূর্তিগুলিকে 

ডাকলে তারা তোমাদের ডাক শুনে না। আর শুনলেও তারা তোমাদের 

ডাকে সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা রাখে না। কেয়ামতের দিন তোমাদের এই 

রকমভাবে তাদেরকে ডাকা ও তাদের উপাসনা করার বিষয়টিকে তারা 

অস্বীকার করবে। আর হে আল্লাহর দূত বা রাসূল মুহাম্মাদ! প্রকৃতপক্ষে 

আল্লাহর ন্যায় তোমাকে এই বিষয়ে কেউ সঠিক জ্ঞান প্রদান করতে পারবে 

না”। (সূরা ফাতির, আয়াত নং 14)।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে নিজের সত্তার ব্যাপারে বলেছেন:

)پ پ( ]الإخلاص: 4[

ভাবার্থের অনুবাদ: “মহান আল্লাহ সৃষ্টিজগতের সমস্ত বস্তু হতে 

অমুখাপেক্ষী”। (সূরা আল ইখলাস, আয়াত নং 2)। 

সুতরাং সত্য উপাস্য মহান আল্লাহ কার�ো মুখাপেক্ষী নন। মানব জাতি এবং 

সৃষ্টি জগতের সব কিছুই তাঁর মুখাপেক্ষী। 

  



37
এ

ক
 আ

ল্
লাহ

ই
 বি

প
ন্ন
কে

 স
ুখ
 প্র

দ
ান

 ক
র
ার

 অ
ক

াট্য প্র
ম
াণ

দ�োয়া কবুল করা বা না করার মালিক একমাত্র 

মহান আল্লাহ 

মহান আল্লাহ ঘ�োষণা করে দিয়েছেন: তিনি তাঁর কতকগুলি দূত বা রাসূল 

ও নাবী কিংবা পয়গম্বর [আলাইহিমুস সালাম] এর ক�োন�ো ক�োন�ো দ�োয়া 

বা প্রার্থনা ক�োন�ো ক�োন�ো সময় কবুল করেন নি। তাই তাঁদের ইচ্ছানুযায়ী 

ক�োন�ো ক�োন�ো সময় কাজ সম্পন্ন হয় নি। যেমন:- মহান আল্লাহ তাঁর  দূত 

বা রাসূল ও নাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সম্পর্কে পবিত্র 

কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

)ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ( 
]القصص: 56[

ভাবার্থের অনুবাদ: “হে আল্লাহর দূত বা রাসূল মুহাম্মাদ! তুমি যাকে ইচ্ছা 

করবে, তাকেই সৎপথে এনে প্রকৃত ইসলামের অনুগামী করতে পারবে 

না, তবে মহান আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করবেন, তাকেই সৎপথে এনে প্রকৃত 

ইসলামের অনুগামী করতে পারবেন। যেহেতু তিনি ভাল�োভাবে জানেন: 

প্রকৃত ইসলামের অনুগামী হওয়ার সঠিক অধিকারী কে হতে পারবে আর 

কে হতে পারবে না”। (সূরা আল কাসাস, আয়াত নং 56)। 

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে আর�ো বলেছেন:

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ( 
]التوبة: 80[

ভাবার্থের অনুবাদ: “হে আল্লাহর দূত বা রাসূল মুহাম্মাদ! যারা প্রকৃতপক্ষে 
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আন্তরিকতার সহিত সঠিক ইসলামের অনুগামী নয়, তাদের জন্য মহান 

আল্লাহর কাছে তুমি ক্ষমা প্রার্থনা কর�ো আর না কর�ো। যদি তুমি তাদের 

জন্য সত্তর বারও ক্ষমাপ্রার্থনা কর�ো, তবুও তাদেরকে মহান আল্লাহ ক�োন�ো 

সময় ক্ষমা করবেন না”। (সূরা আত তাওবা, আয়াত নং 80 এর অংশবিশেষ)।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে আর�ো বলেছেন:

)ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ( ]التوبة: 113[

ভাবার্থের অনুবাদ: “আল্লাহর দূত বা নাবী মুহাম্মাদ ও প্রকৃত ইসলামের 

সঠিক অনুগামী ব্যক্তিদের জন্য এটা উচিত নয় যে, তারা আল্লাহর অংশীদার 

স্থাপনকারী অমুসলিমদের জন্য মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা  প্রার্থনা করবে, 

যদিও তারা আত্নীয় হয়। এই বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর যে, তারা 

অবশ্যই জাহান্নামবাসী”। (সূরা আত তাওবা, আয়াত নং  113)।

মহান আল্লাহ তাঁর  দূত বা রাসূল ও নাবী ইবরাহীম [আলাইহিস সালাম] 

সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

)ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک( ]التوبة: 114[

ভাবার্থের অনুবাদ: “আর ইবরাহীম [আলাইহিস সালাম] কর্তৃক স্বীয় পিতার 

জন্য মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা কামনা ছিল�ো কেবল সেই প্রতিশ্রুতির 

কারণে, যা তিনি তার সাথে করেছিলেন। অতঃপর যখন তার কাছে এই 

কথাটি প্রকাশ পেল�ো যে, সে আল্লাহর শত্রু তখন তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন 

করে নিলেন। প্রকৃতপক্ষে ইবরাহীম অতিশয় বিনয়ী সহনশীল মানুষ”। 

(সূরা আত তাওবা, আয়াত নং 114)।

এই ক্ষেত্রে সবাই জ্ঞাত যে, ইবরাহীম [আলাইহিস সালাম] এর প্রার্থনা তাঁর 

পিতার জন্য মহান আল্লাহর কাছে কবুল হয় নি।
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মহান আল্লাহ তাঁর দূত বা রাসূল ও নাবী নূহ [আলাইহিস সালাম] সম্পর্কে 

পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন: 

)ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تجتح 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ 
چ چ ڇ ڇ( ]هود: 47-45[

ভাবার্থের অনুবাদ: “আর নূহ [আলাইহিস সালাম] তাঁর প্রতিপালককে 

ডেকেছিলেন এবং বলেছিলেন: হে আমার সত্য উপাস্য প্রকৃত প্রতিপালক! 

আমার পুত্র তো আমার পরিবারভুক্ত; আর আপনার ওয়াদাও নিঃসন্দেহে 

সত্য। আর আপনিই সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞ ফয়সালাকারী। আল্লাহ বললেন: হে 

নূহ! নিশ্চয় সে ত�োমার পরিবারভুক্ত নয়। নিশ্চই সে দুরাচার! সুতরাং 

আমার কাছে তুমি এমন দরখাস্ত করবে না, যার খবর তুমি জান না। 

আমি ত�োমাকে উপদেশ দিচ্ছি, যাতে  তুমি অজ্ঞদের দলভুক্ত হবে না। 

নূহ [আলাইহিস সালাম] বললেন: হে আমার প্রতিপালক আমার যা জানা 

নেই এমন কোন�ো দরখাস্ত করা হতে আমি আপনার কাছেই আশ্রয় প্রার্থনা 

করছি। আপনি যদি আমাকে ক্ষমা না করেন, আমার প্রতি দয়া না করেন, 

তাহলে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হব�ো”।  (সূরা হুদ, আয়াত নং 45-47)।

সুতরাং মহান আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের নিকটে কি করে প্রার্থনা করা 

বৈধ হবে? 

আবার এটাও ভাল�োভাবে লক্ষ্য করা যেতে পারে যে, আল্লাহর রাসূল বা 

দূত মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর নেতৃত্বে মুসলিমগণ 

ওহুদের যুদ্ধে কুরাইশ বংশের মুশরিকদের সম্মুখীন হয়েছিলেন। এই যুদ্ধে 

মুসলিমগণ জয়লাভ করার ইচ্ছা রেখেছিলেন, কিন্তু তাঁরা তাতে জয়ী 

হতে পারেন নি। যদিও তাঁরা জয়লাভ করার সঠিক উপাদান অবলম্বন 



40

এ
ক

 আ
ল্

লাহ
ই
 বি

প
ন্ন
কে

 স
ুখ
 প্র

দ
ান

 ক
র
ার

 অ
ক

াট্য প্র
ম
াণ

করেছিলেন। সুতরাং এই বিষয়টির কথা পবিত্র কুরআনের মধ্যে সূরা আল 

ইমরানের কতকগুলি আয়াতে উল্লখিত হয়েছে। ওহুদের যুদ্ধে মুসলিমগণের 

যে সমস্ত ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সেই সমস্ত ক্ষয়ক্ষতি বা লোকসানাদির কথা 

উক্ত আয়াতগুলির মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে এবং মুসলিমদেরকে অনেক 

শিক্ষামূলক বার্তা ও উপদেশ প্রদান করা হয়েছে। 

আর এটাও ভাল�োভাবে লক্ষ্য করা যেতে পারে যে, আলী বিন আবু তালেব 

[রাদিয়াল্লাহু আনহু] সিফ্ফিনের যুদ্ধে তাঁর বির�োধী দলকে পরাজয় করে 

নিজে জয়লাভ করার ইচ্ছা করেছিলেন, কিন্তু তিনি তাতে জয়ী হতে পারেন 

নি। যদিও তিনি জয়লাভ করার সঠিক উপাদান অবলম্বন করেছিলেন।

এখন এটাও লক্ষ্য করা যেতে পারে যে, হুসাইন বিন আলী [রাদিয়াল্লাহু 

আনহু] নিজেকে তাঁর বির�োধী দলের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করার জন্য যুদ্ধ 

করতে করতে স্বয়ং নিজে এবং নিজের পরিবার-পরিজনের কতকগুলি 

ল�োকসহ নিহত হয়েছেন। সুতরাং তিনি নিজেকে এবং নিজের পরিবার-

পরিজনের ল�োকজনকে রক্ষা করতে পারেন নি। 

অতএব যারা মহান আল্লাহকে বাদ দিয়ে আলী বিন আবু তালেব [রাদিয়াল্লাহু 

আনহু] কে এবং হুসাইন বিন আলী [রাদিয়াল্লাহু আনহু] কে নিজেদের 

প্রয়�োজনীয় বিষয় অর্জন করার উদ্দেশ্যে ডাকছে বা তাঁদের নিকটে  প্রার্থনা 

করছে, তারা যেন গভীরভাবে একটু চিন্তা করে দেখে যে, আলী বিন আবু 

তালেব [রাদিয়াল্লাহু আনহু] এবং হুসাইন বিন আলী [রাদিয়াল্লাহু আনহু] 

ত�ো নিজেরাই নিজেদেরকে রক্ষা করতে সক্ষম হন নি। এবং নিজেদের 

পরিবার-পরিজনকেও রক্ষা করতে পারেন নি বা তাদের নির্ধারিত ভাগ্যকে 

পরিবর্তিত করতে পারেন নি। এই বিষয়টি সঠিক বুদ্ধির দ্বারা এবং বাস্তব 

ঘটনার দ্বারা প্রমাণিত। তাই এই বিষয়টিকে কেউ অমান্য করতে পারবে না। 

আর জেনে রাখা দরকার যে, আলী বিন আবু তালেব [রাদিয়াল্লাহু আনহু] 

এবং হুসাইন বিন আলী [রাদিয়াল্লাহু আনহু] নিজেদের প্রয়�োজনীয় বিষয় 
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অর্জন করার উদ্দেশ্যে এবং দুঃখ কষ্ট দূর করার জন্য সদাসর্বদা মহান 

আল্লাহর নিকটেই প্রার্থনা করতেন। সুতরাং যারা তাঁদেরকে ভাল�োবাসার 

দাবি করবে, তারা তাঁদের পথ ও পন্থা অবশ্যই অবলম্বন করবে।   

তবে দুঃখের সহিত বলতে হচ্ছে যে, কতকগুলি ল�োক মাসজিদুল হারামের 

ভিতরে কাবা ঘরের কাছে, যখন দাঁড়াবার ইচ্ছা করে, তখন বলে: হে আলী!

এই কথাটি প্রকৃত ইসলাম ধর্মের একজন পণ্ডিত বা জ্ঞানী আলেম যখন 

শুনলেন, তখন তাদেরই একজনকে বললেন: তুমি যদি ক�োন�ো ল�োকের 

বাড়িতে থাক�ো, আর উক্ত বাড়ির ক�োন�ো জিনিসের যদি ত�োমার প্রয়�োজন 

হয়, তাহলে তুমি তা সেই বাড়ির মালিকের কাছে চাইবে? কি তার 

প্রতিবেশীর কাছে চাইবে? তখন সে এই বলে উত্তর দিল�ো যে, তা সেই 

বাড়ির মালিকের কাছেই চাইব�ো। 

দেখুন আপনার জীবনকে মহান আল্লাহ কল্যাণময় করুন! কি ভাবে সে 

সত্য বিষয়টিকে গ্রহণ করল�ো। এবং সে তা অমান্য করতে পারল�ো না।

তাই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

)ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو 
ئۇ ئۇئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ( ]الإسراء: 57[

ভাবার্থের অনুবাদ:“ যাদেরকে তারা আহ্বান করে, তারা নিজেরাই তো 

তাদের পালনকর্তার নৈকট্য লাভের জন্য মধ্যস্থ তালাশ করে যে, তাদের 

মধ্যে কে বেশি নৈকট্যশীল। তারা তাঁর দয়ার আশা করে এবং তাঁর শাস্তিকে 

ভয় করে। নিশ্চয় ত�োমার প্রতিপালকের শাস্তি ভয়াবহ”। (সূরা আল ইসরা 

(বানী ইসরাইল), আয়াত নং 57)।

এই বিষয়টিকে প্রমাণিত করবার জন্য এখানে একটি দৃষ্টান্ত ও উদাহরণ বা 

উপমা পেশ করছি। এই দৃষ্টান্তটি সবাই সহজে বুঝতে পারবে। দৃষ্টান্তটি হল�ো:
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যদি মহান আল্লাহ একজন ল�োককে অনেক  টাকাপয়সা ও ধনসম্পদ 

প্রদান করে থাকেন এবং তার অনেক সন্তানসন্ততিও থাকে। আর ল�োকটি 

তার  সন্তানসন্ততিদেরকে সদাসর্বদা বলে থাকে: ত�োমাদের খ�োরপ�োশ 

জ�োগান�োর সুব্যবস্থা করার জন্য যে সমস্ত  জরুরি জিনিসের প্রয়�োজন হবে, 

সে সমস্ত জরুরি জিনিসের কথা আমাকে বলবে। আমি ত�োমাদের জরুরি 

প্রয়�োজনীয় সমস্ত জিনিসের সুব্যবস্থা করব�ো। কিন্তু তার সন্তানসন্ততিরা 

তাদের পিতার কাছে ক�োন�ো জরুরি প্রয়�োজনীয় জিনিসের কথা বলেনা 

এবং ক�োন�ো জরুরি প্রয়�োজনীয় জিনিস তাদের পিতার কাছেও চায়না। বরং 

তারা তাদের প্রতিবেশীদের কাছে চায়।! তাই তাদের এই কাজটি কি বুদ্ধি 

সম্মত বলে বিবেচিত হবে?! অথবা তাদের এই কাজটি কি বুদ্ধির বিপরীত 

কাজ বলে বিবেচিত হবে না?! এই দৃষ্টান্তটির সম্পর্ক রয়েছে মানুষের 

সাথে। তবুও এই কাজটি বুদ্ধি সম্মত বলে বিবেচিত হয় না।  তাহলে মহান 

আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের কাছে চাওয়া বা প্রার্থনা করা কি করে বুদ্ধি 

সম্মত কাজ হতে পারে?! যেহেতু মানুষ মহান আল্লাহর জগতে বসবাস 

করছে এবং মহান আল্লাহ তাকে উপদেশ প্রদান করেছেন যে, সে যেন তার 

সমস্ত জরুরি জিনিস মহান আল্লাহরই কাছে প্রার্থনা করে। তাই মানুষের 

জন্য এটা উচিত যে, সে যেন তার প্রকৃত প্রতিপালক, সত্য সৃষ্টিকর্তা, 

সঠিক অধিপতি এবং সহায়ক মহান আল্লাহকেই তার প্রয়�োজনীয় বিষয় 

অর্জন করার উদ্দেশ্যে এবং তার দুঃখ কষ্ট দূর করার উদ্দেশ্যে ডাকে।

তবে মহান আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করার বিষয়ে 

ক�োন�ো ক�োন�ো ব্যক্তি এখানে আল্লাহর নাবীগণ [আলাইহিমুস সালাম] এর 

ম�োজেজা বা অল�ৌকিক ঘটনাসমূহকে সামনে রেখে  প্রশ্ন করতে পারে যে, 

নাবীগণ [আলাইহিমুস সালাম] এর মধ্যে মুসা [আলাইহিস সালাম] তাঁর 

লাঠির দ্বারা পাথরের উপর আঘাত করতেন এবং তার ভিতর থেকে ফুটে 

বের হত�ো পানির স্রবণ। আর ঈসা [আলাইহিস সালাম] মৃতকে জীবিত 

করতেন, জন্মান্ধকে এবং শ্বেত কুষ্ঠ রোগীকে সুস্থ করে তুলতেন।
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 এই সমস্ত কথার উত্তর নিম্নের পদ্ধতি ম�োতাবেক প্রদান করা 

হল�ো: 

 এই সমস্ত ম�োজেজা বা এই সমস্ত অল�ৌকিক ঘটনা ঘটাবার ক্ষমতা 

মহান আল্লাহ তাঁর নাবীগণ [আলাইহিমুস সালাম] কে প্রদান করেছেন। 

তাই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

)ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ 
ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ(  ]آل عمران: 49[.
ভাবার্থের অনুবাদ: “আর আমি ঈসা (আলাইহিস্ সালাম) কে ইসরাঈল 

সম্প্রদায়ের জন্য রাসূল বা দূত হিসেবে প্রেরণ করার উদ্দ্যেশ্যে মন�োনীত 

করেছি। তাই ঈসা (আলাইহিস্ সালাম) বলেছিল�ো: নিশ্চয় আমি 

তোমাদের নিকটে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নিদর্শনসমূহ 

নিয়ে এসেছি। আমি তোমাদের জন্য মাটির দ্বারা পাখীর আকৃতি তৈরী 

করি। তারপর তাতে যখন ফুৎকার প্রদান করি, তখন তা আল্লাহর হুকুমে 

উড়ন্ত পাখীতে পরিণত হয়ে যায়। আর আল্লাহর হুকুমে আমি সুস্থ করে 

তুলি জন্মান্ধকে এবং শ্বেত কুষ্ঠ রোগীকে আর আমি জীবিত করি মৃতকে 

আল্লাহর হুকুমে”। (সূরা আল ইমরান, আয়াত নং 49 এর অংশবিশেষ)। 

সুতরাং মানুষের জন্য এটা জেনে নেওয়া উচিত যে, সে নিজের 

প্রয়�োজনীয় বিষয় অর্জন করার উদ্দেশ্যে অথবা তার দুঃখ কষ্ট থেকে 

পরিত্রাণ লাভ করার জন্য কিংবা তার আর�োগ্য লাভ করার উদ্দেশ্যে 

মহান আল্লাহর নিকটেই  প্রার্থনা করবে। কেননা মহান আল্লাহই কেবল 

মাত্র মানব জাতি, সৃষ্টি জগত এবং সৃষ্টি জগতের সমস্ত বস্তুর প্রকৃত 

সৃষ্টিকর্তা। আর সমস্ত ম�োজেজা বা সমস্ত অল�ৌকিক ঘটনারও কেবল 

তিনি সত্য ও প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা। 
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 নাবীগণ [আলাইহিমুস সালাম] মহান আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের 

নিকটে প্রার্থনা করতেন না। এবং সমস্ত বিষয়ে তাঁরা মহান আল্লাহর 

নিকটেই প্রার্থনা করতেন আর তাঁকেই ডাকতেন। যেমনটি এর পূর্বে 

অনেক আয়াতের মাধ্যমে এই বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং 

আপনি তাঁদের অনুসরণ করুন এবং তাঁদের পন্থা মেনে চলুন। 

 এর পূর্বে যে সমস্ত যুক্তি প্রমাণ উল্লেখ করা হয়েছে, সে সমস্ত যুক্তি 

প্রমাণের দ্বারা স্পষ্টভাবে সাব্যস্ত করা হয়েছে যে, মহান আল্লাহকে 

বাদ দিয়ে অন্যের নিকটে এমন প্রয়�োজনীয় বিষয় অর্জন করার 

উদ্দেশ্যে সাহায্য প্রার্থনা করা বৈধ নয়, যে বিষয়ে মহান আল্লাহ ছাড়া 

কেউ সাহায্য করার ক্ষমতা রাখে না। আর মহান আল্লাহকে বাদ দিয়ে 

অন্যের নিকটে দুঃখ কষ্ট দূর করার জন্য কিংবা পরিত্রাণ, আর�োগ্য 

এবং সন্তান লাভ করার জন্য প্রার্থনা করা জায়েজ নয়। তাই মানুষের 

উচিত যে, সে নিজের প্রয়�োজনীয় বিষয় অর্জন করার উদ্দেশ্যে সর্ব 

প্রথমে মহান আল্লাহর কাছেই প্রার্থনা করবে। আবু জাফার মুহাম্মাদ 

আল বাকির (রাহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত তিনি বলেছেন:  যে ব্যক্তির 

ক�োন�ো ল�োকের কাছ থেকে ক�োন�ো প্রয়�োজনীয় বিষয় অর্জন করার 

দরকার হবে, সে যেন সর্ব প্রথমে তা মহান আল্লাহর কাছ থেকেই 

অর্জন করার চেষ্টা করে ও প্রার্থনা করে।1 

  

1	দে খতে পারা যায়: 

بالرغبات  سبحانه  إليه  والمتضرعين  والحاجات  المهمات  عند  تعالى  بالله  المستغيثين  كتاب 
القاسم  أبي  للعلامة الحافظ  والكرامات  الإجابات  لهم من  الكريم  الله  يسّر  وما  والدعوات 

خلف بن عبدالملك بن مسعود بن بشَْكُوال الخزرجي الأنصاري الأندلسي، رقم الصفحة 68.
কিতাবুল মুসতাগিসীন,  প্রণয়নে: আল্লামা আল হাফিজ ইবন বাশকুওয়াল, পৃ: নং 68। (বাংলা 

অনুবাদক: ডক্টর মুহাম্মাদ মর্তুজা বিন আয়েশ মুহাম্মাদ)।
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মহান আল্লাহর অনুগ্রহ ও উদারতা

মহান আল্লাহ যেমন সমস্ত মানুষকে উপদেশ প্রদান করেছেন: যে তারা 

যেন সবাই তাদের প্রয়�োজনীয় বিষয় অর্জন করার উদ্দেশ্যে এক মাত্র 

মহান আল্লাহর কাছেই প্রার্থনা করে এবং তাঁকেই ডাকে। আর তাঁকে বাদ 

দিয়ে অন্যের নিকটে প্রার্থনা না করে, এবং অন্যকে না ডাকে। তেমনি 

মহান আল্লাহ সমস্ত মানুষের এই কাজটি ভাল�োবাসেন যে, তারা সবাই 

তাদের প্রয়�োজনীয় বিষয় অর্জন করার উদ্দেশ্যে এক মাত্র মহান আল্লাহর 

কাছেই প্রার্থনা করবে এবং তাঁকেই ডাকবে। আর তারা সমস্ত বিষয়ে 

এবং সমস্ত কাজের ব্যাপারে এক মাত্র মহান আল্লাহর দিকেই প্রত্যাবর্তন 

করবে। কেননা মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার বিষয়টি হল�ো তাঁর 

পছন্দমাফিক কাজ। সুতরাং যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে, 

সে ব্যক্তি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে পারবে। এই বিষয়টি প্রমাণিত 

হয় একটি মহা কুদসী হাদীসের মাধ্যমে।1 

আর সেই হাদীসটি হল�ো:

لَيْلَةٍ  وَتَعَالَى كُلَّ  تَبَارَكَ  نَا  رَبُّ »يَنْزِلُ  وَسَلمَّ:  عَليَهِْ  رَسُوْلُ اللهَِّ صَلىَّ اللهُ  قَالَ 
يَدْعُوْنِيْ؛  مَنْ  يَقُولُ:  الآخِرُ،  يْلِ  اللَّ ثُلُثُ  يَبْقَى  حِينَ  نْيَا  الدُّ مَاءِ  السَّ إِلَى 
فَأسَْتَجِيْبَ لَهُ، مَنْ يَسْألَُنِيْ؛ فَأُعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِيْ؛ فَأغَْفِرَ لَهُ«. )صحيح 
البخاري، رقم الحديث 1145، واللفظ له، وصحيح مسلم، رقم الحديث 168 - )758(،(.

1	  কুদসী হাদীস: যে হাদীসের মুল বক্তব্য মহান আল্লাহ সরাসরি তাঁর রাসূল বা দূত মুহাম্মাদ 

[সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কে প্রতিভাসের মাধ্যমে বা স্বপ্ন য�োগের মাধ্যমে জানিয়ে 

দিয়েছেন এবং আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] নিজের ভাষায় তা বর্ণনা করেছেন, 

তাকে কুদসী হাদীস বলে।  (বাংলা অনুবাদক: ডক্টর মুহাম্মাদ মর্তুজা বিন আয়েশ মুহাম্মাদ)।
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অর্থ: আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: 

“আমাদের কল্যাণময় প্রতিপালক মহান আল্লাহ প্রতি রাতের তৃতীয় প্রহরে 

নিম্ন আকাশে অবতরণ করেন এবং বলেন: ক�োন্ ল�োকটি আমার কাছে কি 

প্রার্থনা করছে যে, আমি তাকে তার প্রত্যাশিত বস্তু প্রদান করব�ো। ক�োন্ 

ল�োকটি আমার কাছে কি চাচ্ছে যে, আমি তাকে তার কাম্য বস্তু প্রদান 

করব�ো। ক�োন্ ল�োকটি আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছে যে, আমি তাকে 

আমার ক্ষমা  প্রদান করব�ো”।  

[সহীহ বুখারী, হাদীস নং 1145 এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং 168 
-(758), তবে হাদীসের শব্দগুলি সহীহ বুখারী থেকে নেওয়া হয়েছে]।

এই হাদীসটি অনেক জন সাহাবীর মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। তাই এই 

হাদীসটি সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, বিভিন্ন সুনান গ্রন্থে এবং কতকগুলি 

মুসনাদ গ্রন্থেও উল্লিখিত হয়েছে। এই হাদীসটি সঠিক এবং  মুতাওয়াতির।1  

উক্ত হাদীসটির মধ্যে লক্ষ্য করা যেতে পারে মহান আল্লাহর অনুগ্রহ ও 

উদারতা। তিনি স্বয়ং সমস্ত মানুষকে উৎসাহিত করছেন, তারা যেন তাঁর 

কাছে প্রার্থনা করে। প্রতি রাতে মহান আল্লাহ সমস্ত মানুষকে উৎসাহিত 

করছেন তারা যেন তাঁর কাছে প্রার্থনা করে। অথচ তিনি সম্পূর্ণরূপে সমস্ত 

মানুষ হতে এবং সকল প্রকারের সৃষ্টি জগৎ হতে অমুখাপেক্ষী। সুতরাং 

মানুষ যেন মহান প্রতিপালক প্রকৃত উপাস্য আল্লাহর এই অনুগ্রহ ও 

উদারতা গ্রহণ করে এবং বেশি বেশি করে মহান আল্লাহর কাছেই নিজের 

প্রয়�োজনীয় বিষয় অর্জন করার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করে ও দ�োয়া করে। এর 

মাধ্যমে সে নিজের অন্তরে শান্তি লাভ করতে পারবে, মনের মধ্যে আনন্দ 

1	 পারিভাষিক অর্থে আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর  কথা, কাজ, সমর্থন, 

আচরণ এমনকি তাঁর দৈহিক ও মানসিক কাঠাম�ো সংক্রান্ত বিবরণকেও হাদীস বলা হয়। 

হাদীস মুতাওয়াতির: সেই সব হাদীসকে বলা হয়, যে সব হাদীসের বর্ণনাকারীদের সংখ্যা 

প্রতিটি যুগে এত�োই বেশি ছিল�ো যে, তাদের মিথ্যাচারের প্রতি মতৈক্য হওয়া স্বাভাবিকভাবেই 

অসম্ভব বলে বিবেচিত হয়। (বাংলা অনুবাদক: ডক্টর মুহাম্মাদ মর্তুজা বিন আয়েশ মুহাম্মাদ)।
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লাভ করতে পারবে এবং মহান আল্লাহর প্রতি তার ঈমান ও আস্থা বৃদ্ধি 

পাবে। তাই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

)ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ( ]النساء: 32[

ভাবার্থের অনুবাদ: “আর হে ঈমানদার মুসলিম জাতি! ত�োমরা সবাই 

মহান আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা কর�ো। নিঃসন্দেহে তিনি সর্ব 

বিষয়ে জ্ঞাত”। (সূরা আন্নিসা, আয়াত নং  32 এর অংশবিশেষ)।

ইমাম মুসলিম (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর নিজ সহীহ গ্রন্থে  একটি হাদীস উল্লেখ 

করেছেন। আর সেই হাদীসটি হল�ো:  

عَنْ أبَِيْ ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَليَهِْ وَسَلَّمَ فِيمَْا رَوَى عَنِ اللَّهِ تبَاَرَكَ وَتعََالىَ 
مًا؛  لْمَ عَلَى نَفْسِيْ وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّ مْتُ الظُّ يْ حَرَّ أنََّهُ قَالَ : »يَا عِبَادِيْ إِنِّ
كُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ؛ فَاسْتَهْدُوْنِي أهَْدِكُمْ، يَا  َلاَ تَظَالَمُوْا، يَا عِبَادِيْ كُلُّ ف
عِبَادِيْ  يَا  أُطْعِمْكُمْ،  فَاسْتَطْعِمُوْنِيْ  أطَْعَمْتُهُ؛  مَنْ  إِلَّا  جَائِعٌ  كـمُْ  كُلُّ عِبـاَدِيْ 
كُمْ عَارٍ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُـهُ؛ فَاسْتَكْسُوْنِـيْ أكَْسُكُمْ...». )صحيح مسلم، جزء من رقم  كُلُّ

الحديث 55- )2577(،(.

অর্থ: আবু জার [রাদিয়াল্লাহু আনহু] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: নিশ্চয় 

আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কল্যাণময় প্রতিপালক 

মহান আল্লাহর কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন: “কল্যাণময় প্রতিপালক মহান 

আল্লাহ বলেন: হে আমার মানব সমাজ! আমি  জুলুম অত্যাচার করা আমার 

নিজের প্রতি হারাম ও অবৈধ করে নিয়েছি, সুতরাং ত�োমরাও ত�োমাদের 

মধ্যে পরস্পর  জুলুম অত্যাচার করবে না।

হে আমার মানব সমাজ! আমি যে ব্যক্তিকে প্রকৃত ইসলামের পথে 

পরিচালিত করি, সে ব্যক্তি ব্যতীত ত�োমরা সবাই বিপথগামী; অতএব 

ত�োমরা সবাই আমার কাছে প্রকৃত ইসলামের পথে পরিচালিত হওয়ার 
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শক্তি প্রার্থনা কর�ো, আমি ত�োমাদের সকলকে প্রকৃত ইসলামের পথে 

পরিচালিত হওয়ার শক্তি প্রদান করব�ো।

হে আমার মানব সমাজ! আমি যে ব্যক্তিকে খাদ্য প্রদান করি, সে ব্যক্তি 

ব্যতীত ত�োমরা সবাই ক্ষুধার্ত; অতএব ত�োমরা সবাই আমার কাছে খাদ্য 

প্রার্থনা কর�ো, আমি ত�োমাদের সকলকে খাদ্য প্রদান করব�ো। 

হে আমার মানব সমাজ! আমি যে ব্যক্তিকে বস্ত্র প্রদান করি, সে ব্যক্তি 

ব্যতীত ত�োমরা সবাই বস্ত্রহীন; অতএব ত�োমরা সবাই আমার কাছে বস্ত্র 

প্রার্থনা কর�ো, আমি ত�োমাদের সকলকে বস্ত্র প্রদান করব�ো”। .... 

[সহীহ মুসলিম, হাদীস নং 55 -(2577) এর অংশবিশেষ ]।

এই হাদীসটির বর্ণনাকারীদের মধ্যে এক জন বর্ণনাকারী হলেন: সাঈদ 

বিন আব্দুল আজীজ, তিনি এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন আবু ইদরীস আল 

খাওলানী (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে। তাই সাঈদ বিন আব্দুল আজীজ বলেন: 

আবু ইদরীস আল খাওলানী (রাহিমাহুল্লাহ) যখন এই হাদীসটি বর্ণনা 

করতেন, তখন তিনি নতজানু হয়ে বা হাঁটু গেড়ে বসে যেতেন। 

অন্য একটি হাদীস এই ভাবে উল্লিখিত হয়েছে:

عَنْ أبَيْ هُرَيرَْةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُْ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَليَهِْ وَسَلَّمَ: 
 ،3373 الحديث  رقم  الترمذي,  )جامع  عَلَيْه«.  يَغْضَبْ  هَ؛  اللَّ يَسْألَِ  لَمْ  مَنْ  هُ  »إِنَّ

واللفظ له، وسنن ابن ماجه، رقم الحديث 3827،  وحسنه الألباني(. 

অর্থ: আবু হুরায়রা [রাদিয়াল্লাহু আনহু] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর 

রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: “যে ব্যক্তি অহংকার 

ও আত্মম্ভরিতার সহিত মহান আল্লাহর নিকটে নিজের প্রয়�োজনীয় বিষয় 

অর্জন করার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা বা দ�োয়া করবে না, মহান আল্লাহ তার প্রতি 

রাগান্বিত হন”।
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[জামে তিরমিযী, হাদীস নং 3373, সুনান ইবনু মাজাহ, হাদীস নং 3827, 

তবে হাদীসের শব্দগুলি জামে তিরমিযী থেকে নেওয়া হয়েছে। আল্লামা 

নাসেরুদ্দিন আল্ আলবাণী হাদীসটিকে হাসান (সুন্দর) বলেছেন]।

এই হাদীসটিকে কতকগুলি ওলামায়ে ইসলাম নির্ভরয�োগ্য বলে বিবেচিত 

করেছেন, যদিও তার মধ্যে কিছুটা দুর্বলতা রয়েছে। কিন্তু এই হাদীসটিকে 

পবিত্র কুরআন ও নির্ভরয�োগ্য হাদীস পুর�োপুরিভাবে সমর্থন করে।1

 তাই যে ব্যক্তি সাধারণভাবে মহান আল্লাহর কাছে  নিজের প্রয়�োজনীয় 

বিষয় অর্জন করার উদ্দেশ্যে ক�োন�ো সময় কিছু প্রার্থনা করবে না, তার  

প্রতি মহান আল্লাহ রাগান্বিত হবেন। যেহেতু সে আসলে মহান আল্লাহকে 

প্রকৃত প্রতিপালক এবং সত্য উপাস্য হিসাবে বিশ্বাস করে না। আর দ�োয়ার 

মধ্যে কতকগুলি দ�োয়া রয়েছে ওয়াজেব বা অপরিহার্য। যেমন:- প্রকৃত 

ইসলামের পথে পরিচালিত হওয়ার জন্য মহান আল্লাহর কাছে শক্তি 

প্রার্থনা করা। যেহেতু মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

)ٹ ٹ ٹ( ]الفاتحة: ٦[

ভাবার্থের অনুবাদ:“ হে সকল প্রকারের সৃষ্টি জগতের রক্ষক ও প্রতিপালক 

মহান আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে সেই প্রকৃত ইসলাম ধর্মের প্রতি অবিচল 

থাকার পথ প্রদর্শন করুন। যে পথে ক�োন�ো প্রকারের অমঙ্গল নেই”। (সূরা 

আল ফাতিহা, আয়াত নং 6)।

1	 এর সমর্থন হচ্ছে মহান আল্লাহর পবিত্র বাণীর দ্বারা যেহেতু মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের 

মধ্যে বলেছেন:

ڤ(  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  )ڀ 
]غافر: 60[

ভাবার্থের অনুবাদ: “তোমাদের প্রতিপালক বলেছেন: হে সকল জাতির মানব সমাজ! ত�োমরা 

আমার ইবাদতের সহিত আমাকে ডাক�ো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব�ো। যারা আমার 

ইবাদত হতে এবং নিজের প্রয়�োজনীয় বিষয় অর্জন করার উদ্দেশ্যে আমার নিকটে প্রার্থনা করা 

হতে অহংকার করে বিমুখ হয়ে যাবে, তারা অতি সত্বরই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত 

হয়ে”। (সূরা গাফির (আল মুামন), আয়াত নং 60)। (বাংলা অনুবাদক: ডক্টর মুহাম্মাদ মর্তুজা 

বিন আয়েশ মুহাম্মাদ)।
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মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করাও হল�ো ওয়াজেব বা অপরিহার্য। 

যেমন:- নামাজের দুই সিজদার মধ্যে মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা 

করার বিষয়টি। 

তাই ক�োন�ো কবি বলেছেন:

وَبُنَيَّ آدَمَ حِينَ يُسْألَُ يَغْضَبُ 		 هُ يَغْضَبُ إِنْ تَرَكْتَ سُؤَالَهُ اللَّ

অর্থ: মহান আল্লাহর কাছে কিছু প্রার্থনা না করলে, তিনি রাগান্বিত হন। আর 

মানুষের কাছে কিছু প্রার্থনা করলে সে রাগান্বিত হয়।
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মানুষের প্রকৃতি স্বভাব ও তার স্বাভাবিক 

গুণাবলির দাবি

পবিত্র কুরআন ও হাদীসের দ্বারা স্পষ্টভাবে সাব্যস্ত হয়েছে যে, মহান 

আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের নিকটে এমন প্রয়�োজনীয় বিষয় অর্জন করার 

উদ্দেশ্যে সাহায্য প্রার্থনা করা বৈধ নয়, যে বিষয়ে মহান আল্লাহ ছাড়া কেউ 

সাহায্য করার ক্ষমতা রাখে না। মানুষের প্রকৃতি স্বভাব ও তার স্বাভাবিক 

গুণাবলির দ্বারাও এই বিষয়টি প্রমাণিত ও যুক্তিসম্মত হিসেবেই সাব্যস্ত হয়। 

তাই মহান আল্লাহ মানুষকে এমন প্রকৃতি স্বভাব ও স্বাভাবিক গুণাবলির 

দ্বারা সৃষ্টি করেছেন যে, সেই প্রকৃতি স্বভাব ও স্বাভাবিক গুণাবলি যে ব্যক্তির 

মধ্যে বিরাজ করবে, সে ব্যক্তি তার দুঃখের সময় এবং তার বিপদের সময় 

মহান আল্লাহর দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে। আর তার প্রয়�োজনীয় বিষয় 

অর্জন করার উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে। এই 

বিষয়টি সব সময় সমস্ত মুসলিম এবং অমুসলিম মানুষের মধ্যে পাওয়া 

যায়। তাই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে আল্লাহর সাথে অংশীদার 

স্থাপনকারী অমুসলিমদের ব্যাপারেও বলেছেন: 

)ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 

گ( ]يونس: 22[

ভাবার্থের অনুবাদ: “মহান প্রতিপালক সত্য উপাস্য আল্লাহ এমন সত্তার 
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অধিকারী যে, কেবল মাত্র তিনিই তোমাদেরকে পরিভ্রমন করান স্থলে ও 

সাগরে, এমনকি যখন তোমরা জলযানসমূহে আরোহণ কর�ো আর তা 

লোকজনকে অনুকূল হাওয়ায় বয়ে নিয়ে চলে এবং তাতে তারা আনন্দিত 

হয়, তখন  উপর আসে তীব্র বাতাস, আর সর্বদিক থেকে 

সেগুলির উপর ঢেউ আসতে লাগে এবং তারা বুঝতে পারে যে, তারা 

অবরুদ্ধ হয়ে ধ্বংসের মুখে পড়েছে, তখন তারা মহান আল্লাহর অনুগত হয়ে 

একনিষ্ঠতার সহিত তাঁকেই ডাকতে লাগে। তারা বলতে থাকে: হে মহান 

আল্লাহ! যদি আপনি আমাদেরকে এই বিপদ থেকে মুক্তি প্রদান করেন, 

তাহলে নিঃসন্দেহে আমরা আপনার ইবাদতে বা উপাসাতে একনিষ্ঠতা 

বজায় রেখেই আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব�ো”। (সূরা ইউনুস, আয়াত নং 22)।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপনকারী 

অমুসলিমদের অবস্থা বর্ণনা করে  আর�ো বলেছেন:

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ 

ٿ ٿ( ]الإسراء: 67[
ভাবার্থের অনুবাদ: “যখন সমুদ্রে তোমাদের উপর বিপদ আসে, তখন 

আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে তোমরা আহ্বান করতে, তাদেরকে তোমরা ভুলে 

যেতে। অতঃপর মহান আল্লাহ যখন তোমাদেরকে বিপদ থেকে পরিত্রাণ 

দান করতেন, তখন তোমরা মহান আল্লাহর ইবাদতে বা উপাসাতে 

একনিষ্ঠতা বজায় রাখা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে। তাই মহান আল্লাহর 

অংশীদার স্থাপনকারী ল�োক তাঁর একনিষ্ঠতা বর্জন করে বড়�োই অকৃতজ্ঞ 

হয়”। (সূরা আল ইসরা (বানী ইসরাইল), আয়াত নং 67)।

বরং সমস্ত জীবজন্তুও প্রকৃতি স্বভাব ও স্বাভাবিক গুণাবলির আল�োকে 

মহান আল্লাহর অনুগত হয়ে একনিষ্ঠতার সহিত তাঁরই দিকেই প্রত্যাবর্তন 

করে। তাই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:



53
এ

ক
 আ

ল্
লাহ

ই
 বি

প
ন্ন
কে

 স
ুখ
 প্র

দ
ান

 ক
র
ার

 অ
ক

াট্য প্র
ম
াণ

)ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئجئح   

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ 
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

ڤ ڤ ڤ( ]النمل: 24-22[
ভাবার্থের অনুবাদ: “কিছুক্ষণ পরেই হুদহুদ (ঝুঁটিত্তয়ালা পাখিবিশেষ 

hoopoe) এসে বলল�ো, আপনি যা অবগত নন, আমি তা অবগত হয়েছি। 

আমি আপনার কাছে সাবা থেকে নিশ্চিত সংবাদ নিয়ে আগমন করেছি।

আমি এক নারীকে সাবা দেশে সাবাবাসীদের উপর রাজত্ব করতে দেখেছি। 

তাকে সবকিছুই দেওয়া হয়েছে এবং তার একটা বিরাট রাজাসন আছে।

আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে দেখলাম তারা আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যের 

উপাসনা করার জন্য সেই সূর্যকেই সিজদা করছে। শয়তান তাদের দৃষ্টিতে 

তাদের কার্যাবলিকে সুশোভিত করে দিয়েছে। অতঃপর তাদেরকে সৎপথ 

থেকে নিবৃত্ত করেছে। অতএব তারা আল্লাহর সঠিক ধর্মের পথ পায় না”। 

(সূরা আন নামল, আয়াত নং 22, 23 এবং 24)।

এখানে লক্ষ্য করা যেতে পারে যে, সাবা দেশে বসবাসকারীরা মহান 

আল্লাহকে বাদ দিয়ে সূর্যকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করেছিল�ো। এই 

বিষয়টিকে হুদহুদ পাখিও তার প্রকৃতি স্বভাব ও স্বাভাবিক গুণাবলির 

আল�োকে অমান্য করেছে। এবং মহান আল্লাহর অনুগত হয়ে একনিষ্ঠতার 

সহিত তাঁরই দিকেই প্রত্যাবর্তন করেছে। আর এই প্রকৃতি স্বভাব ও 

স্বাভাবিক গুণাবলির গুণে গুণাম্বিত করেই মহান আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন এই 

বিশাল জগতকে এবং এই বিশাল জগতের সমস্ত বস্তুকে। আর এই সমস্ত 

বস্তুর মধ্যে রয়েছে মানুষ, জিন এবং সকল প্রকারের জীবজগৎ ও জীবজন্তু।
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সঠিক বুদ্ধির দাবি হল�ো মহান আল্লাহর নিকটেই 

প্রার্থনা করা 

মানুষের বুদ্ধির দ্বারাও এই বিষয়টি প্রমাণিত ও যুক্তিসংগত হিসেবেই 

সাব্যস্ত হয়। (যেমনটি এর পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।) তাই  মহান 

আল্লাহকে বাদ দিয়ে যে সমস্ত ল�োককে ডাকা হচ্ছে বা যে সমস্ত ল�োকের 

নিকটে প্রার্থনা করা হচ্ছে, সে সমস্ত ল�োক ত�ো সাধারণ মানুষের মতই। 

তাই কি করে মহান আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের নিকটে প্রয়�োজনীয় বিষয় 

বা আর�োগ্য কিংবা জীবিকা অথবা সাহায্য লাভ করার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করা 

উচিত হবে বা বৈধ হবে অথবা শ�োভনীয় কাজ বলে বিবেচিত হবে?! তাই 

মহান আল্লাহ তাঁর দূত বা নাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] 

এর বিষয়ে পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

)ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تمتى تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج 

حم خج خح خم سج( ]الكهف: 110[
ভাবার্থের অনুবাদ: “হে আল্লাহর দূত বা রাসূল মুহাম্মাদ! তুমি বলে দাও: 

আমি আদম সন্তানের অন্তর্ভুক্ত তোমাদের মতই একজন মানুষ, তবে 

তফাত হল�ো এই যে, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়: তোমাদের সত্য উপাস্য 

এক ও অদ্বিতীয় উপাস্য। সুতরাং যে ব্যক্তি তার সত্য উপাস্য ও সত্য 

প্রতিপালকের সাথে শান্তির সহিত পরকালে সাক্ষাতের কামনা করবে, সে 

নিষ্ঠাবান হয়ে প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা ম�োতাবেক সৎকর্ম সম্পাদন করবে। 

এবং তার সত্য উপাস্য ও সত্য প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিষ্ঠিত 
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ইবাদত বা উপাসনাতে ক�োন�ো বস্তু বা ব্যক্তিকে অংশীদার স্থাপন করবে 

না”। (সূরা আল কাহফ, আয়াত নং 110)।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে আর�ো বলেছেন:

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ 
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ( 

]إبراهيم: 11[

ভাবার্থের অনুবাদ: “যারা মহান আল্লাহর অংশীদার স্থাপন করে আর তাঁকে 

অমান্য করে, তাদের প্রতি প্রেরিত দূত বা রাসূলগণ তাদেরকে বলেছিলেন: 

আমারাও আদম সন্তানের অন্তর্ভুক্ত তোমাদের মতই মানুষ, কিন্তু মহান 

আল্লাহ মানুষ জাতির মধ্যে থেকে যাদের প্রতি ইচ্ছা করেন, তাদের প্রতি 

অনুগ্রহ করে তাদেরকে ন্যায় পথে পরিচালিত করেন। আল্লাহর নির্দেশ 

ব্যতীত তোমাদের কাছে ক�োন�ো প্রমাণ নিয়ে আসা আমাদের কাজ নয়; 

ঈমানদার মুসলিমগণের উচিত যে, তারা যেন মহান আল্লাহর উপর ভরসা 

করে”। (সূরা ইবরাহীম, আয়াত নং 11)।

এর পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে 

বলেছেন:

)ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى ى 
ئا ئا ئە( ]الأعراف: 194[

ভাবার্থের অনুবাদ: “আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদেরকে ডাকছ�ো, 

তারা সবাই তোমাদের মতই মানুষ। অতএব, তোমরা তাদেরকে ডাক�ো, 

যদি তোমরা তোমাদের এই ধারণায় সত্যবাদী হও যে, তারা ত�োমাদের 

উপকার করতে পারবে এবং অপকারও করতে পারবে, তাহলে যাদেরকে 

তোমরা ডাকছ�ো, তারা ত�োমাদের ডাক কবুল করুক”।! (সূরা আল আরাফ, 

আয়াত নং 194)।
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মানুষের জন্য এটাও জানা উচিত যে, সে যে বিষয়টি অর্জন করার ক্ষমতা 

রাখে, সেই বিষয়টি অর্জন করার ক্ষেত্রেও যেন মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা 

করে। যাতে সে সৃষ্টি জগৎ হতে বিমুখ হয়ে থাকে এবং সমস্ত ক্ষেত্রে মহান 

আল্লাহ ছাড়া অন্যের দিকে প্রত্যাবর্তন না করে আর অন্যের প্রতি ভরসা 

না রাখে।

তবুও আমরা দেখতে পাই যে, কতকগুলি ল�োক যখন অসুস্থ হয়, তখন তারা 

এমন ক�োন�ো ব্যক্তির কাছে যায়, যে ব্যক্তি তাকে পবিত্র কুরআনের ক�োন�ো 

সূরা কিংবা ক�োন�ো আয়াত অথবা যে ক�োন�ো দ�োয়ার মাধ্যমে ঝাড়ফুঁক 

করে। অথচ তার জন্য উত্তম বিষয় হল�ো এই যে, সে যেন সর্ব প্রথমে 

নিজেই নিজেকে পবিত্র কুরআনের ক�োন�ো সূরা কিংবা ক�োন�ো আয়াত 

অথবা যে ক�োন�ো দ�োয়ার মাধ্যমে ঝাড়ফুঁক করে। কেননা এই কাজটি ত�ো 

মহান আল্লাহর কৃপায় যে ক�োন�ো মুসলিম ব্যক্তি করতে পারবে; আর সমস্ত 

মুসলিম ব্যক্তি সূরা ফাতিহা, আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক 

এবং সূরা নাস ইত্যাদি পাঠ করে নিজেকেই নিজে ঝাড়ফুঁক করতে পারবে।

আর এই বিষয়টি সবাই জানে যে, যখন ক�োন�ো ব্যক্তি নিজেই নিজেকে 

পবিত্র কুরআনের ক�োন�ো সূরা কিংবা ক�োন�ো আয়াত অথবা যে ক�োন�ো 

দ�োয়ার মাধ্যমে ঝাড়ফুঁক করবে, তখন সে নিশ্চয় আন্তরিকতার সহিত 

যত্নসহকারে মহান আল্লাহর জন্য নিষ্ঠাবান হয়েই এই কাজটি সম্পাদন 

করবে। আর ক�োন�ো ব্যক্তি যখন আন্তরিকতার সহিত যত্নসহকারে মহান 

আল্লাহর জন্য নিষ্ঠাবান হয়ে ক�োন�ো কাজ সম্পাদন করবে, তখন সেই 

কাজটি মহান আল্লাহর নিকটে বেশি কবুল হওয়ার উপয�োগী হবে। তাই 

কতকগুলি ল�োক নিজেরাই নিজেদেরকে পবিত্র কুরআনের ক�োন�ো সূরা 

কিংবা ক�োন�ো আয়াত অথবা যে ক�োন�ো দ�োয়ার মাধ্যমে ঝাড়ফুঁক করেছে, 

মহান আল্লাহ তাদেরকে আর�োগ্য প্রদান করেছেন। 

এই রকমভাবে কতকগুলি ল�োক যখন তাদের নিজের জীবিকার জন্য 
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ক�োন�ো চাকরি-বাকরির সন্ধান করে, তখন তারা বিভিন্ন প্রকারের মাধ্যম ও 

ল�োকজনের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। আর প্রকৃত প্রতিপালক মহান আল্লাহ 

যেন তাদের সমস্ত কাজ সহজ করে দেন। এই উদ্দ্যেশ্যে তারা প্রথমেই 

তাঁর প্রতি প্রত্যাবর্তন করে না।

এখন এখানে একটি বাস্তব ঘটনার কথা উপস্থাপন করার ইচ্ছা করেছি। 

ঘটনাটি পবিত্র কুরআন প্রচার রেডিয়�োর একটি অনুষ্ঠানে শুনেছি। আর সেই 

ঘটনাটি হল�ো নিম্নরূপ:

একদা এক ব্যক্তি ক�োন�ো একটি চাকরির সন্ধানে কতকগুলি পদস্থ কর্মচারী 

ও অফিসারদের কাছে ক�োন�ো একটি প্রতিষ্ঠানের দফতরে বা কার্যালয়ে 

যায়। কিন্তু সেখানে ক�োন�ো অফিসার তার প্রতি ভ্রুক্ষেপই করেনি। সে 

দুঃখিত হয়ে ইসলামের একজন বিদ্বান বা পণ্ডিতের কাছে চলে যায় এবং 

চাকরিটি পাবার জন্য  তার কাছ থেকে একটি সুপারিশ পত্রের অনুর�োধ 

করে। কিন্তু তাকে তিনি সুপারিশ পত্র না দিয়ে মহান আল্লাহর প্রতি 

প্রত্যাবর্তন করার জন্য সদুপদেশ প্রদান করেন। তাই সেই ব্যক্তি সকালে 

ফজরের আভা প্রকাশ হওয়ার পূর্বে একনিষ্ঠতার সহিত রাতে নামাজ 

পড়তে লাগল�ো এবং মহান আল্লাহর নিকটে তার প্রয়�োজনীয় বিষয় অর্জন 

করার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করল�ো। 

অতঃপর সে উক্ত প্রতিষ্ঠানের কার্যালয়ে আবার যায়। এবং সেই 

অফিসারদের কাছে উপস্থিত হয়, যেই অফিসারদের কাছে এর পূর্বে সে 

একটি চাকরির সন্ধানে উপস্থিত হয়েছিল�ো। এবার সেই দফতরে যাওয়া 

মাত্রই তার সমস্ত কাজ সহজ হয়ে যায় এবং চাকরিও তার হয়ে যায়। 

এমনকি সেই অফিসারগণের মধ্যে থেকে একজন অফিসার তাকে বলল�ো: 

তুমি কেথায় ছিলে? ত�োমার জন্য আমরা অপেক্ষা করছিলাম। 

অনুরূপভাবে তুমি দেখতে পাবে যে, কতকগুলি ল�োক তাদের নিজেদের 

জন্য নিজেরাই মহান আল্লাহর কাছে তাদের প্রয়�োজনীয় বিষয় অর্জন 
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করার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা না করে অন্য ল�োককে প্রার্থনা করার জন্য অনুর�োধ 

করে থাকে। অথচ আমাদের প্রকৃত প্রতিপালক মহান আল্লাহ স্বয়ং পবিত্র 

কুরআনের মধ্যে বলেছেন:  

)ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ( ]غافر: 6[

ভাবার্থের অনুবাদ: “তোমাদের প্রতিপালক বলেছেন: হে সকল জাতির 

মানব সমাজ! ত�োমরা আমার ইবাদতের সহিত আমাকেই ডাক�ো, আমি 

তোমাদের ডাকে সাড়া দিব�ো”। (সূরা গাফির (আল মুামন), আয়াত নং 60 এর 

অংশবিশেয়)। 

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে আর�ো বলেছেন:

)ى ئا ئا ئە ئە ئوئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈئۈ ئې 

ئې ئې ئى ئى ئى( ]البقرة: 186[
ভাবার্থের অনুবাদ: “আর হে আল্লাহর দূত বা রাসূল মুহাম্মাদ! আমার 

মানব সমাজ যখন আমার ব্যাপারে তোমাকে জিজ্ঞেস করবে, তখন তুমি 

তাদেরকে বলে দিবে যে, মহান আল্লাহ ত�োমাদের সন্নিকটেই রয়েছেন; 

তাই আল্লাহ বলেছেন: যখন ক�োন�ো ব্যক্তি আমার কাছে ক�োন�ো প্রার্থনা 

করবে, তখন আমি তার প্রার্থনা গ্রহণ করব�ো। সুতরাং তারা প্রকৃত 

ইসলামের শিক্ষা সম্মত নিয়মে আমার উপদেশ মেনে চলুক এবং আমার 

প্রতি সঠিক পন্থায় বিশ্বাস স্থান করুক। তবেই তারা সুখময় জীবন লাভের 

পথ অবলম্বন করতে পারবে”।  (সূরা আল বাকারা, আয়াত নং 186)।

ইমাম আবুল আব্বাস আহমাদ বিন আব্দুল হালীম  (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: 

প্রকৃতপক্ষে দুনিয়ার যে সমস্ত বস্তু মানুষের জন্য গ্রহণ করা জরুরি নয়, 

সেই বিষয়ে  মানুষের প্রতি ক�োন�ো ব্যক্তির কাছে সাহায্য চাওয়া অপরিহার্য 

বা ওয়াজেবও নয় এবং ভাল�ো কাজও নয়। তাই মানুষের কর্তব্য হলো এই 

যে, সদাসর্বদা সমস্ত প্রয়�োজনীয় ও দরকারি জিনিস অর্জন করার জন্য 
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মহান আল্লাহর কাছেই প্রার্থনা করবে, তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে এবং 

তাঁরই উপরে ভরসা করবে, এটাই হল�ো অপরিহার্য বিষয়। আর মানুষের 

কাছে দুনিয়ার দরকারি বিষয় চাওয়া প্রকৃতপক্ষে অবৈধ। কিন্তু তা জরুরি 

প্রয়�োজনে বৈধ করা হয়েছে। তবে সমস্ত ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর উপরে 

ভরসা করে উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করাই হল�ো উত্তম বিষয়। তাই মহান 

আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:  

)ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې( ]الشرح: 8-7[

ভাবার্থের অনুবাদ: “হে আল্লাহর দূত বা রাসূল মুহাম্মাদ! সুতরাং তুমি যখন 

আল্লাহর প্রতি আহ্বানের  কাজ থেকে অবসর পাবে, তখন মহান আল্লাহর 

ইবাদত বা উপাসনার কাজে এবং প্রার্থনায় নিষ্ঠাবান হয়ে তৎপরতার সহিত 

নিয়�োজিত হবে। এবং ত�োমার প্রতিপালকের প্রতি সদাসর্বদা একনিষ্ঠতার 

সহিত মনোনিবেশ করবে”। (সূরা আশ্ শারহ (আল ইনশিরাহ), আয়াত নং 7-8)।

অর্থাৎ: মহান আল্লাহর প্রতি প্রত্যাবর্তন করবে আর তাঁরই নিকটে কাকুতি-

মিনতি করে প্রার্থনা করবে। তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যের প্রতি প্রত্যাবর্তন 

করবে না।

সৎ পথ অবলম্বন করার শক্তি এবং অসৎ পথ বর্জন করার শক্তি প্রদান 

করার মালিক হলেন মহান আল্লাহ।

তারিখ 24/11/1437 হিজরী ম�োতাবেক 27/8/2016 খ্রিস্টাব্দ। 
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